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গ্রস্থকারের নিবেদন 


আদিম সাম'বাদী সমাক্জব্যবস্থা অবসানের পর পৃথিবীতে এ-ঘাবৎ থে 
সমাজব্যবস্থাগুলি বিরাজমান ছিল তার ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। 
দাস সমাজব্যবস্থায় দাস মালকদের সঙ্গে দাসদের সংগ্রাম, সামস্ততান্িক সমাজে 
সামন্ত প্রভৃদের সঙ্গে ভূমিদাসদের সংগ্রাম-_-এটাই ছিল ইতিহাসের প্রক্রিয়া । 
ইতিহাস সম্পর্কে এই মার্বসীয়, শিক্ষাৰ আলোকেই বিচার্য শ্রমিকশ্রেণীর 
ইতিহাস। 

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধা দিয়েই শ্রয়িকশ্রেণীর জন্ম । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংলগ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব শুর হয়- সেই শিল্প-বিপ্লব দুইটি 
পরস্পর বিরোধী আধুনিক শ্রেণীর জন্ম দেয়। একটি বুর্জোক়াশ্রেণী, অপরটি 
শ্রমিকশ্রেণী । 

উপনিবেশিক শাসনে ভারতে শিল্প-বিপ্রবের কোন স্থযোগ ঘটেনি । তাই 
উনবিংশ শতাব্দীর ছ্িত)য়ার্ধ থেকে ভারতের শ্রমিকঙ্জেণীর উদ্ভব প্রক্রিয়া! ছিল 
অত্যন্ত বাধাগ্রন্ত ও যন্ত্রণাদায়ক | বর্তমান গ্রন্থটি ওপনিবেশিক ভারতের 
শ্রমিকঞ্রেণীর এই উদ্ভব প্রক্রিয়া ও তার কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। 

বুর্জোয়। বুদ্ধিজীবীরা ভারতের সামাজিক ইতিহাস রচনায় তাদের শ্রেণীগত 
কারণেই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্রবী তূমিকাকে উপলব্ধি করতে পারেননি এবং তাই 
তাদের রচিত ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের কাহিনী নিতান্তই গৌগ। 

কিন্ত লমাজবিজ্ঞানের মার্কপীয় বিশ্লেষণে শ্রমিকশ্রেণীই আধুনিক পুঁজিবাদী 
সমাজের সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী এবং এই শ্রেণীই পুঁজিবাদের সমাধি রচন| করে 
সমাজতস্জ্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় । ১৯১৭ সালে মহান সম।জতাস্ত্রিক বিপ্লবের 
সাফল্য থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে শোষণভিভিক পুঁজিবাদ 
সমাজব্যবস্থার অবলান ঘটিয়ে শোষণমুক্ত সমজতাস্তিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে 
এই শ্রেণীরই বৈপ্রবিক নেতৃত্বে । 

ওপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম তাই শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বব্যাপী 
সংগ্রামের অঙ্গীতৃত। ওপনিবেশিক ভারতের আনগণের সাআজ্যবাদবিরোধী 


বৈপ্রবিক সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে বাদ দিয়ে নয়। বুর্জোয়। বুদ্ধি- 
জীবীরা ভারতের জনগণের সাআজ্যবাদবিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রবাহ 
থেকে ভ।রতের শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে সরিয়ে রাখবার সযত্ব প্রচেষ্টা চালিয়েছে । 
কিন্ত ইতিহাস ইতিহাসই। আজকের ভারতের ভিন্নতর পটভূমিকায় 
শপনিবেশিক ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই বৈপ্লবিক ভূমিকাটিকে বস্তনিষ্ঠভাবে 
উপস্থিত করে ভাবতেব গণ-সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক তাৎপধটিকে তুলে 
ধরাই বর্তমান গ্রন্থের লক্ষা | 

] কিন্ত এই কাজ অতান্ত দুরূহ । ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উত্তবকাল থেকে 
শুরু করে তার ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম বা রাজনৈতিক সংগ্রামে ধারাবাহিক 
এবং বস্তরনিষ্ঠ কোন ইতিহাস ইতিপূর্বে রচিত হয়নি । বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর 
এই সম্পর্কে যে প্রচেষ্টাগুলি চালিয়েছেন তা নিতান্তই খণ্ডিত এবং বিক্ষিপ্ত । 
বিশেষ করে তাদের দৃষ্টিভলীর আবিলতার দরুণ শ্রমিকশ্রেণীব সংগ্রামের বৈপ্লবিক 
তাৎপধ তাদের সেই বিক্ষিপ্ত বচনাগুলির মধো কোন ক্ষেত্রেই পরিস্ফট হয়নি ' 
তবে এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
অন্যতম পুরোধা রজনী পাম দত্তের রচনার কথা । তিনিই সর্বপ্রথম তার বিখাত 
'ইপ্ডিয়। টু-ডে' গ্রন্থে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যযদয়ের বৈপ্লবিক তাৎপর্যটিকে 
সংক্ষিপ্ত ইতিবুত্তের আকারে হলেও ভারতের জনগণের সামনে তুলে 
ধরেন । 

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে দেশটিতে পুঁজিবাদের বিকাশ সাধিত হয়েছিল সেই 
ইংলগ্ডের অবস্থা সম্পর্কে ফ্রেভরিখ এছেলস্‌ তার রচিত “কনভিশন অফ দি 
ওয়াকিং ক্লাস ইন ইংলণ্ড নামক বিখ্যাত গ্রন্থের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় 
লিখেছিলেন, “বর্তমান কালের সমস্ত সামাজিক আন্দোলনের প্রকত ভিত্তি 
এবং তার গতি পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার মধোই নিহিত, 
কারণ এটাই হচ্ছে আমাদের যুগের সামাজিক দুর্গততির প্রকটতম এবং সর্বোচ্চ 
বূপ।? 

অর্থাৎ পুঁজিবাদী কর্তৃক শ্রমিককে শোষণ এবং এই শোষণের অবসানে 
পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামই পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক 
আন্দোলন ও গতি পরিবর্তনের চালিকা শক্তি । পু'জিবাদ শ্রমিকশ্রেণীর জন্য 
সমৃদ্ধি হন করে আনেনি । এনেছে এক শোচনীয় জীবন যন্ত্রণা ।' 

ইংলণ্ডে সর্বহারার ইতিহাস শুরু হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ 
থেকেই। কিস্ত তার একশত বৎসর পরেও আধুনিক পুঁজিবাদের জস্থান 


ইংলগে শ্রমিকশ্রেণীর যে অবস্থা এজেলস্‌ বর্ণনা করেছেন তা পুঁজিবাদের 
কদধ শোষণমূলক চরিত্রটাকে তংকালেই সম্পষ্ট করে তুলেছিল। পুঁজিবাদের 
অত্ত্যদয়ে পুঁজিবাদীর সমৃদ্ধির পাশাপাশি প্রকট ছিল শ্রমিকশ্রেণীর অশেষ 
দারিজ্র্য । পরস্পর বিরোধী ছুইটি শ্রেণীর সামাজিক পার্থক্য দিনের আলোর 
মতো স্পষ্ট ছিল। এল্েলস্‌ লিখেছেন, “প্রতিটি বৃহৎ শহবেই ছিল এক 
বা একাধিক বস্তী যেখানে শ্রমিকরা ঠাসাঠাসি হয়ে থাকত। এট৷ সত্যি ষে 
ধনীদের প্রাসাদের অন্ধকারে আনাচে কানাচে প্রায়শই থাকে দারিজ্রের অবস্থান; 
কিন্তু দারিদ্রের জন্য নির্ধারিত কব! হয়েছে এখানে একটা পুথক অঞ্চল, যাতে 
করে ধনিকশ্রেণীর দৃষ্টি থেকে দুরে থেকে দারিজ্র্য তার সাধ্যমত লড়াই করে 
এগিয়ে যেতে পাবে । যখন ত্রিটিশ সাম্্রাজ্যবাদীর। ভারত এবং অন্যান্ত 
উপনিবেশ লুগন করে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সহায়তায় ইংলগে 
শিল্প-বিপ্লব সমাধা করছে তখন ইংলগ্ডের শ্রমিশ্রেণীর কাছে এই দারিজ্যই ছিল 
নির্মম বাস্তবতা । 

এক নিদারুণ অমানবিকতা৷ হুল পুঁজিবাদের সহচর । এঙ্েলস্‌ লিখছেন, 
“শিল্প মালিকদের দ্বণ্য অর্থলালস। জন্ম দিল এক বিরাট সংখ্যক ব্যাধির । 
সত্রীলোকেরা সন্তান ধারণে অনুপযুক্ত হল, শিশুদের অঙ্গ-বিকৃতি ঘটল, পুরুষরা 
দুর্বলতর হল, অঙগ-প্রত্যঙ্গগুলি ভেডে-চুরে গেল, একটা সমগ্র পুরুষই ব্যাধিতে 
এবং দৈহিক অক্ষমতায় সর্বনাশগ্রস্ত হল এবং তার একমাত্র কারণ হুল 
বুর্জোয়াদের অর্থের ঝুলিটিকে ফাপিয়ে তোলা” । ইংলগ্ডের পুঁজিবাদী শোষণের 
বর্বরতার নিদর্শন দিতে গিয়ে এজ্েল্স আরো লিখেছেন, “ '-" কিভাবে 
সর্দাররা নগ্ন শিশুগুলিকে তাদের শয্যা থেকে ধরে আনে এবং লাথি ঘুষি মারতে 
মারতে তাদের কারথানার ঠেলে নিয়ে যায়, শিশুদের জ।মাকাপড়গুলে। 
তাদের হাতেই থাকে আর কিভাবে ঘুষি মেরে তাদের ঘুম ছাড়িয়ে দেওয়া 
হয়ঃ কিভাবে তাসত্বেও শিশুগুলি কাজ করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে 
এবং আবার কিভাবে সর্দাবের ডাকে একটি অসহায় ঘুমন্ত শিশু ধরমর করে 
জেগে ওঠে কিভাবে অতি ক্লান্ত শিশুগুলি স্তকনে! ঘরে পশমের মধ্যে 
লুকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়ে এবং আবার কিভাবে চাবুক খেয়ে কারখান। থেকে 
বিভাড়িত হয়, কিভাবে শত শত শিশু রাত্রিতে এত ক্লাস্ত হয়ে ঘরে ফিরে যে 
নিজ্ালুতার জন্ত এবং খিদে বিন হওয়ায় রাত্রির ধাবার খেতে পারে না এবং 
তাদের পিতামাতার! দেখে প্রার্থনারত অবস্থায় তাদের শয্যার পাশে এলিয়ে 


ঞ 


এই হচ্ছে ইংলগ্ডের শ্রমিকশ্রেণী | ইংলগ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর এই অবস্থা 
ঘটছে তখন যখন ব্রিটিশ সাম্রাজযবাদীরা ভারতের ধনরত্ব লু্ন কবে ভারতীয় 
জনগণকে শোষণ করে ইংলগ্ডে শিকল্প-বিপ্রব নফল করতে ব্যস্ত। তাই 
সহজেই অন্থমেয় এই পরিস্থিতিতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়া্ধ থেকে যখন 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উত্তব শুরু 'হল তথন এই ওপনিবেশিক দেশের 
নবজাত শ্রমিকশ্রেণীকে কি এক অসহা নারকীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে 
হয়েছিল । 

ওপনিবেশিক্ক ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষেত্রে আবার এট শোষণের ছিল 
দুইটি রূপ। শ্রমিকশ্রোী সহ সমগ্র ভারতীয় জনগনের উপর সাম্রাজ্যবাদী 
শোধণ। আবার ব্রিটিশ ও ভারতীয় মালিকান। নিবিশেষে ভাবতীয় শ্রমিক- 
শ্রেণীর উপর পুঁজিবাদী শোষণ । 

ইংলগ্ডের শ্রমিকশ্রেণীকে জন্মকাল থেকে সংগ্রাম করতে হয়েছে একমাত্র 
পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধেই । কিস্তু ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে 
হয়েছে এক দ্দিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অপর 
দিকে তেমনি ভারতীয় ও ব্রিটিশ পুঁজিপতির শোষণের বিরুদ্ধে। তাই এক 
অসহনীয় সামাজিক পরিস্থিতি ও জীবন ষন্ত্রণার মধ্যে থেকে ভাব্বতের 
শ্রমিক-শ্রেৌকে এই কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে তার জন্মলগ্ন 
থেকেই। 

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বুর্জোয়। নেতৃত্বের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর এই 
সংগ্রাম কঠোরতম রূপ ধারণ করে। পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও 
শ্বত্ফুর্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তার শ্রেণীসংগঠন ট্রেড 
ইউনিয়নে সংগঠিত হতে শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেও 
নিজস্ব ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হয়। এই ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক 
সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেোচেতনা বিকশিত হতে শুরু 
করে এবং এক দীর্ঘ কঠিন ও তিক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই শ্রমিকশ্রোী 
আজ একটি পরিণত রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিকাশলাড করতে সমর্থ 
হয়েছে। 

এই গ্রন্থে ভারতের অ্রমিকশ্রেণীর উৎপত্তি এবং তার উৎপভিকালীন সমস্যা ও 
বৈশিষ্ট্য এবং উৎপত্তি মুহূর্ত থেকে তার কঠোয় শ্রেণীসংগ্রামের ইতিবৃতই বিশ্লেষণ 
করবার প্রচেষ্টা হয়েছে । এই বিশ্লেষণ কর! হয়েছে জাতীয় শ্বাধীনতা। জান্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে । কারণ খপনিবেশিক দেশের প্রমিকশ্রেণীর শ্রেদীনংগ্রাম জাতীয় 


মৃক্তিকে বাদ দিয়ে সংঘটিত হয় না বরং তা সংঘটিত হয় জাতীয় মুক্তির নুস্পষ্ট 
পরিপ্রেক্ষিতেই । 

এই গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়ায় এবং প্রকাশনার বিভিন্ন অস্থবিধাব 
দরুন গ্রন্থটি দুইটি খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে । . বর্তমান গ্রস্থটি 
প্রথম খণ্ড। প্রথম খণ্ডে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উৎপত্তি থেকে শুরু করে 
১৯২০ সালে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সর্বভারতীয় শ্রেণী সংগঠন সার। 
ভারত ব্রেড উউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তত্ব ও তথাগুলি আলোচিত 
হয়েছে । দ্বিতীয় খণ্ডে তংপরবত্তীকাল থেকে ১৯৪৭ সালে ভারতের 
স্বাধীনতা প্রাণ্চি এবং ্বাধীনতা উত্তর ঘটনাসমৃহের বিকাশ আলোচিত 
হয়েছে । সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য মধাবিশু কর্মচারীদের ট্রেভ ইউনিরণ- 
গুলির বিকাশ ও আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডে। 

এই গ্রস্থ রচনার কাজটি ছিল স্বভাবতই অতি কঠিন। কিন্তু ভারতের 
শ্রমিকশ্রেণীর একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ছুনিবার আগ্রহ-ই 
ছিল এই কঠিন কাজে প্রেরণার উৎস ৷ অবশ্ঠই পূর্বস্থবীদের বিভিন্ন রচনা থেকে 
প্রয়োজনীয় সাহাধা বাত্তিরেকে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হতে! না। তাই 
সাহাযা নেওয়া! প্রয়োজন হয়েছে একদিকে যেমন বুর্জোয়া! বুদ্ধিজীবীদের 
রচনাগুলি থেকে, অতি গুরুত্বপূর্ণ সাহাযা গ্রহণ বরা হয়েছে সামাবাদী 
আন্দোলনের ধারক ও বাহকদের অমূলা বচনাগুলি থেকে । গ্রন্থকার তাই 
এদের কাছে খণী। 

এই গ্রন্থ রচনায় বিভিন্নভাবে সহায়তা দান করেছেন এবং অশেষ প্রেরণ! 
পধশর করেছেন আমার বহু বন্ধু ও সহকমী। তারা সকলেই গ্রস্থকারের 
ধন্যবাদার্হ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বন্ধুবর অনুনয় চট্টোপাধায়ের উৎসাহ, সাহায্য 
ও সহযোগিতা। ৷ তার কাছে গ্রন্থকার অতান্ত কৃতজ্ঞ । 

গ্রন্থকার বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ নয়াদিল্লীস্থিত ভারতের জাতীয় মহাফেজ- 
খানা, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের রাজা মহাফেজখানার কর্মবৃন্দের নিকট, ধাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিত। 
এই গ্রন্থ রচনাকে ত্রাহ্গিত করেছে। 

নবজাতক প্রকাশনের পরিচালক মজহারুল ইসলাম অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির 
মধ্যেও গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন । তার প্রতি এবং অগ্ভান্ 
যে কর্ষীরা এই গ্রশ্থ প্রকাশনায় বিভিন্ন কাজে পরিশ্রম ও সাহাষ্য করেছেন, 
গ্রন্থকার তাদের সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞ । 


ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস রচনার এই কঠিন প্রচেষ্টা কতখানি 
সার্থক হয়েছে অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঠক-পাঠিকারাই তার বিচার করবেন। যদি 
এই গ্রন্থ তাদের অন্স্ষিংপাকে আংশিকভাবেও মেটাতে সক্ষম হয় তবে 
একজন ট্রেড ইউনিয়ন কম্মী হিসাবে গ্রন্থকার তার প্রচেষ্টাকে অবশ্যই সার্থক 
মনে করবেন। 

এইরূপ একটি গ্রন্থে ভুল-ত্রুটি ৷ অপূর্ণতা থাক আদৌ অস্বাভাবিক 
নয়। সন্দয় পাঠক পাঠিকারা সেগুলি সহান্নভূতির সঙ্গে উল্লেখ করে গ্রস্থটির 
সমৃদ্ধির সহয়তা করলে গস্থকার কৃতজ্ঞ হবেন । 

গ্রন্থকার 
৮৬, বিপিন বিহার? গাঙ্গুলী স্ট্রীট 
কলিকাতা-১২ 
১ল] মে, ১৯৭৫ 
দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে কয্েকটি কথা 

“ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় 
সংগ্চধণ প্রকাঁখত হল। গ্রন্থকারের পক্ষে নিশ্চয়ই এটা আনন্দের বিষয় । যে 
লক্ষ্য নিয়ে গ্রস্থটি বচন করা হয়েছিল আজ বল! যায় মোটামুটি ত। সফল হয়েছে । 

্রন্থটিতে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের উদ্ভবকাল থেকেই আলো চন। শুরু 
কনা হয়েছিল এবং মুলত সেই আলোচনা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত 
সীমাবদ্ধ রাখা! হয়েছিল। তা ছাড়া গ্রন্থের কোন কোন পরিচ্ছেদে কিছু কিছু 
অসম্পূর্ণতাও পরিলক্ষিত হয়েছিল। “দই অসম্পূর্ণতাগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে 
যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা কর! হয়েছে । 

বিশেষ করে প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৭ সালেই প্রকৃতপক্ষে শেষ 
করা হয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তরকালের ইতিবৃত্ত বিষদাবে আলোচিত ছিল 
না প্রথম সংস্করণে । দ্বিতীয় সংস্করণেব দ্বিতীয় খণ্ডে এ অসম্পূর্ণতা দুর করার 
চেষ্টা হয়েছে এব ১৯৪৭ সাল থেকে. ১৯৭০ স[ল পযন্ত ইতিহাস সঙ্গিবিষ্ট করা, 
হয়েছে । আশ! কর! যায় এর ফলে গ্রন্থটি আরও সমৃদ্ধ হবে । 

মোট কথ৷ ১৮৩০ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যস্ত যে ইতিবৃত্ত তাই নতুন সংস্করণের 
দুই খণ্ডে বিশ্লেষণ সহ আলোচিত হয়েছে । 

এটা ভেবে নেওয়া অন্ভায় হবে না যে এই দ্বিতীয় সংস্করণ অধিকতর সংখ্ায় 
পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পৌছাবে এবং তা আরও আত হবে। 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ গ্রন্থকার 
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শ্রশ্থন্ম পন্সিজেহে্‌ 
মার্কসীয় হর্শনে শ্রমিকশ্রেণী 


ও 
ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা 
বিশ্বে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা 
মানব সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে একদল মানুষ গোড়া থেকেই সমাজের 
নীচের তলায় থেকে পরিশ্রম করে সম্পদ উৎপাদন করছে যদিও সেই সম্পদ 
ভোগ করেছে আরেকদল মান্ষ। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে কখনও 
ক্রীতদাসরূপে কখনও ব। ভূমিদাসরূপে এই নীচের তলার মান্থষের নিস্পেষিত 
হয়েছে। মানব ইতিহাসের আরো অগ্রগতিতে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার 
অভ্যুদয় | শ্রমিকশ্রেণী জয়লাভ করেছে এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্য 
থেকেই। এই নতুন সমাজবাবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমের ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে অফুরন্ত 
দম্পদ যার মালিক শ্রমিকশ্রেণী নয়-__-অগ্য একদল মানুষ _পুঁজিব|দী শ্রেণী, ধাদের 
সঙ্গে উৎপাদনের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। 
এটাই শ্রেণী বিভক্ত সমাজের দ্বন্ব। শ্রমজীবী মানুষ যারা উৎপাদন 
করে_-আর যারা 'সেই উৎপাদনের মালিকানা লাভ করবে এই দুই এর দ্বন্দের 
মধা দিয়েই মানব সমাজের অগ্রগতি । আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে এই 
পরস্পর বিরোধী ছুই শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিবাদী শ্রেণী । পুঁজিবাদী 
শ্রেণীর শৌষণের বিরুদ্ধে ঘে সংগ্রাম তাই শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস। 
ভারতবর্ষেও ধনতান্্িক অর্থনীতির স্থচনার পর থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী 
পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে যে সংগ্রাম আজও 
অব্যাহত ৷ 
কিন্ত ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামের লুচেনা কবে এবং কিভাবে 
হয়েছিল এই প্রশ্নটির, গুরুত্ব এতিহাসিক । সেই প্রশ্ন আলোচনা! করতে গেলে 
প্রথম আলোচনা করতে হয় ভারতে ধন্ফযান্ত্রিক অর্থনীতির স্থচন! কবে থেকে 
হয়েছিল। ইউরোপে যখন শিল্প-বিপাব, ঘটে এবং যে-শিল্প-বিশ্লবের মধ্য দিয়ে 
২৭ 


হহিক-_ ২ 


পশ্চিমী দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং তা 
ব্রমোন্নতি লাভ করেছিল ভারতে সেইসময় শিল্প-বিপ্লব ঘটবার কোন স্থযোগ 
ঘটেনি এবং ফলে ভারতীয় সমাঁজে ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক বাবস্থারও পত্তন সেই 


সময় ঘ্টেনি। 
ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইংলগ্ডেই শিল্প-বিপ্লব প্রথম ঘটে । তার কারণ 


মূলতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ইংলগ্ডেই প্রথম সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণী বিজয়ী হয়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভেঙে পড়ে এবং ধণভন্্ 
প্রসারের পথ বাধামুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধনতম্ত্র প্রসারের জন্য ষে পুঁজির 
প্রয়োজন তাও বৃহত্তম উপনিবেশিক শক্তি হিসাবে ইংলগ্ডের শ।সকশ্রো প্রধানত: 
ভারত এবং অন্ঠান্ত উপনিবেশগুলিকে শোষণের মাধমে সংগ্রহ কৰে। ১৭৫৭ 
লালে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতের ধনসম্পদ জলল্োতের মত ইংলগুক্ষ প্লাবিত 


করেছিল । 

আর ঠিক এই সময়েই একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শিল্পবিপ্লবের 
সুচনা ঘটালো । ১৭৬৪ সালে আবিষ্কৃত হল হারগ্রীভসের ম্পিনিংজেনী, 
১৭৬৫ সালে ওয়াটুসের স্টীম এজ্সিন) ১৭৬৯-এ আর্করাইটের জলশক্তি 
চালিত চাকা, ১৭৮৫ তে কাটরাইটের ধন্ত্রচালিত তাত এবং আরও বিভিন্ন 
রকম আবিষ্কার শির্প-বিপ্রবের কারিগরি ভিত্তি স্থাপন করল । এই আবিষ্কার 
এবং তার সঙ্গে উপনিবেশিক শোষণের ফলে সংগৃহীত ধনস্ম্পদের ষোঁগাযোগে 
ইংলগ্ডে স্থাপিত হল কলকারথানা ; ব্যক্তিগত কায়িক শরম-নির্ভর কারিগরের 
পরিবর্তে স্থটি হল যন্ত্রালিত কারখান। শ্রমিক | শুধু বৈজানিক আবিষ্কার 
ও যন্ত্রপাতির প্রয়োগই এই বিপ্লবের একমাত্র তাৎপর্য নয়-_একু বিপ্লবের 
আবেফটি তাৎপর্য হচ্ছে ছুটি মৌলিক সামাজিক শ্রেণীর স্থঙি-_একটি বুর্জোয়া 
শ্রেণী ধারা কলকারখান1 ও উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকান। লাভ করল 
এবং শ্রমিকদের শোষণ করতে স্তর করল-_-অপরটি সর্বহার| অর্থাৎ মন্ুরী- 
শ্রমিক যারা উৎপাদন করল অথচ উৎপাদনের উপায়ের মাজিকানা লাভ 

| 

ক শিল্প-বিপ্লব একশত বৎসর ধরে চলেছিল । ইউরোপ আমেরিকার 
বিভিন্ধ দেশে তখন ধনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হুয়েছে। কিন্তু ধন্তন্ত্রের এই 
অগ্রগতির সঙ্গে শ্রমিকর্রৌর আধ্িক বা! সামাজিক উন্নতি ঘটল নী। তাদের 
অবস্থ! ক্রমাগত অসহনীয় হয়ে উঠল । ফলে দেখা দিল -ইউকোন্পের বিভিন্ন 
দেশে শক্তিশালী শ্রধিক আশ্দোনন। ইংলঙ ফ্রান্স ও জার্মানী জরঘবর্ধমাম 
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শ্রমিক আন্দোলন ইতিহাসের আরেক দিক নির্দেশ করল- ধনতক্ত্রও কোন 
স্থায়ী সমাজব্যবস্থা নয়। ধনতত্ত্রেরে মধ্য দিয়েই জন্মলাভ করেছে ষে 
পর্বহারাশ্রেশী আগামী দিনে পুঁজিবাদীশ্রেণীর শক্তিকে এরাই চ্যালেঞ 
জনাবে। ১৮৩০ থেকে ১৮৫০-এর চার্টিস্ট আন্দোলনের মধা দিয়ে ইংলগ্ডে 
শ্রমিকশ্রেণী যে সংগঠিত, ব্যাপক, গণভিত্তিক এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক 
রে সমগ্থিত সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন ত। ছিল আগামীদিনের 
বার্তান্হ । 


ইংলগ্ডে এই সময়ে  অুমাত্র শিল্পের প্রসার নয় এমনকি শিল্পের সংকটও শুরু 
হয়েছে । এবং সেই সংকটজনিত অবস্থায় কলকারখানার শ্রমিকদের উপর 
পুঁজিপতিদের শে।ষণও তীব্রতর রূপ ধারণ করল। শ্রমিকশ্রেণীও তার জন্মূহূর্ত 
থেকেই এই শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল । ইংলগ্ডের এই শ্রমিক 
আন্দোলন মোটামুটি শুরু হয় ১৭৫২ সাল থেকে ।৯ প্রথম যুগের শ্রমিকদের 
ইউনিয়নগুলি ছিল মূলতঃ দক্ষ শ্রমিকদের কতকগুলি সংঘ | সেই সময় শ্রশিক্ষদের 
এই সংঘবদ্ধতার বিরুদ্ধে এমন ধরনের হিংম্র আইনকাছুন ছিল যে শ্রন্মিকদের 
এই সংঘপগ্তলিকে বে-আইনীভাবে কাজ করতে হত। ১৮২৪ সালে এই 
জঘন্য আইনগুজির আংশিক পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে এই শ্রমিক 
ইউনিয়নগুলি কিছু কিছু প্রকাশ্ত কাভকর্ম করতে সমর্থ হয়। আন্দোলন 
আরেকটু অগ্রসর হলে ১৮৩০ সালে শ্রমিকদের স্বার্থবক্ষার জন্য জাতীয় সর্মিতি 
বা ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অব লেবার গঠিত হয় । 
১৮৩৩-৩৪ সালে যে গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনসলিডেটেড ট্রেড ইউনিয়ন" গঠিত 
হয় এই সংগঠন ছিল তারই অগ্রদূত । শেষোক্ত সংগঠনের সদস্ত সংখা ছিল 
প্রায় ৫১০০১০০০ |২ 

১৮৩৭ সালে ইংলগ্ডে 'লগুন ওয়াকিংমেনস্‌ এসোসিয়েশন'-এর উদ্ধোগে 
মহান চাটিষ্টি আন্দোলন শুর হল চার্ট আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে শ্রধিক্ষদের 
একটা গণভিত্তিক এবং সচ্চেতন রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করোছছিন। 
ইংলগ্ডে এই সময় শিল্পের সংকট তীব্রতর রূপ ধারণ করে। বলে শু হয় 
গভীর অর্থনৈতিক সংকট ঘার বোঝা বহন করতে হয় শ্রমিকদেরই ৷ শ্রমিকের 
তাই পার্লামেন্টের কাছে শ্রমিকদের ৬_দফ1 রাজনৈতিক অধিকার দাষি' করে 
গশ-দরখাত্ত পেশের কর্মন্থচী গ্রহণ ক্রল। কয়েকবার তারা! এই গখ-দরখাত্ত 
১ ভা111550 2. 0০৪০০ 70500: 056 1106৩ [নত5008818, 
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পেশ করল। একটি দরখান্তে তার। ৫*১০০১০০* স্ব/ক্ষর নংগ্রহ করতে সমর্থ 
হয়েছিল । দশ বংসর ধরে এই আন্দোলন চলে । কিন্তু তা সত্বেও শ্রমিকদের 
সেই সময়কার সাংগঠনিক ও আন্দোলন সম্পকিত অনভিজ্ঞাতার জন্য: চার্িষ্ট- 
আন্দোলন পরিপূর্ণ সফল হতে পারেনি । 

কিন্তু চার্টি্ই আন্দোলনের দূর্বলতা সত্বেও বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনে এর 
প্রভাব ছিল অসামান্য । ইংলগ্ডের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করেছিল । এই আন্দোলনের চাপে শাসকশ্রেণী শ্রমিকদের কতকগুলি হুযোগ- 
স্থবিধ! দিতে বাধা হয়েছিল । ১৮৪৭ সালে নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের 
জন্য দিনে ১০ ঘণ্ট। শ্রমেব নিয়ম প্রচলন করাতে চার্টিষ্টিরা সমর্থ হয়েছিল । 
বাস্তবিকপক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকদের জন্যও ১০-ঘণ্টা শ্রমের 
নিয়ম প্রচলিত হয়েছিল | 

লেনিন এই আন্দোলন সম্পর্কে বলেছিলেন, “ইংলগ বিশ্বকে শ্রমিকশ্রেণীর 
সর্বপ্রথম সত্যিকারের ব্যাপক গণভিত্তিক এবং বাঁজনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছ 
সর্বহার। বৈপ্লবিক আন্দোলন উপহার দিয়েছে 1১ 

এই সময় ইউরোপেব অন্যান্য দেশেও শ্রমিক ইউনিয়নবিরোধী বিভিন্নরূপ 
হিংস্র আইনকান্ঠন চালু ছিল । কলে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, স্থইজাবলা ও স্পেন, 
জাম্মীনী এবং অন্যান্ত ইউবোগীয় দেশগুলিতে অল্পসংখ্যক শ্রমিক ইউনিয়নই 
অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল | শ্রমিকদের সংগঠনগুলি গোপন কায়দায় 
কাজকর্ম চালাতে বাধা হয়েছিল | কেবলমাত্র সমবায় সমিতি ইতাদি নামে কিছু 
সংগঠনের প্রকাশ্তে কাজ কবাব অধিকার ছিল । 

আমেরিকাতে নিগ্রোবা সেই সময়ে দাসত্বের শঙ্খলে আবদ্ধ ছিল । নিগ্রোদ্বে 
বাধা কব হত এক ববধর জীবনযাপনে । অথচ ঠিক একই সময়ে শ্বেতকায় 
শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছিল অধিকতর গণতান্ত্রিক অধিকার । ফলে অষ্টাদশ 
শতাকীর শেষদিকে এবং উনবিংশ শতাব্বীব প্রথম দিকে আমেরিক।য় শ্বেতকায় 
ভ্রমিকদেব কতক গুলি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এবং অনেকগুলি ধর্মঘট পরিচালিত 
হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকদের এই সমস্ত আন্দোলনগুলিই ছিল 
ধনতাস্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে একাবদ্ধ প্রতিরোধ । 

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ষেমন কোন একট] বিশেষ দেশে আবদ্ধ থাকেনি, 
ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে এবং একট। আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ 
780. ড.1. 75080, 56150660 908 1 ডো ৬ 0100065, ৬০1 1৮ 
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করেছিল, ঠিক তেমনি শ্রমিক আন্দেলনও কে।ন একট। দেশে আবদ্ধ থাকেনি । 
ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন দেশে । শ্রমিক আন্দোলন তাই মূলতঃ আন্তর্জাতিক । 
শিল্পঃ যানবাহন ও যোগাযোগ বাবস্থা যেমন বিশেষ দেশের গণ্তী অতিক্রম 
করেছে তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতন। দেশসমূহের গণ্ডী অতিক্রম করে রূপ 
, নিয়েছে আন্তর্জাতিক । 

শ্রমিকদের এই আক্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে গড়ে উঠে কতকগুলি শ্রমিক সংগঠন যেগুলির চরিত্র ছিল 
মূলতঃ আন্তর্জাতিক। চাটিস্ট আন্দোলনে ছিল স্থস্পষ্ট আন্তর্জাতিক মনোভাব | 
সমসামন্সিক “দি একজাইলস লীগ ( ১৮৩৪-৩৬ ), ফেডাবেশন অব দি জাষ্” 
( ১৮৩৬-৩১)' এবং কামউনিস্ট লীগ (১৮৪৭-৫২)'এর চরিত্র ছিল নিঃসন্দেহে 
আন্তর্জাতিক। সম্পদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও ছিল এগুলি সর্বহারার শ্রেণী 
সংগঠন । : 

শ্রমিক সংগঠনের এই ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়েই গঠিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে 
“ইন্টার হ্যাশনাল ওয়াকিংমেনস্‌ এসোসিয়েশন | লঙগ্ুনের সেন্ট মার্টিন হলে 
২৮শে সেপ্টপ্র ইংলগু, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিদের আন্তর্জাতিক 
সম্মেলনে এই সংগঠন জয়লাভ করেছিল । কার্লমা্কস শ্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এই 
সম্মেলনে | এই সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীকে নিজের 
মুক্তি নিজেকেই অর্জন করতে হবে; একটা শ্রেণীর জন্য বিশেষ সথুযোগ-সথবিধ' 
ও একাখিপত্যই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রথমের লক্ষা নয়। এই সংগ্রামের 
লক্ষ্য হচ্ছে সমান অধিকার ও দায়িত্ব এবং শ্রেণী শাসনের অবসান ।'* 
“ছুনিয়ার মজুর এক হও"_-এই সংগ্রামী ল্লোগনের মধো দিয়ে এই সম্মেলনের 
কাজ শেষ হয়। 


শ্রমিকশ্র্রেণীর বিপ্লবী দর্শন 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংলণ্ডে এবং অন্তান্য ইউরোপীয় দেশে 
শ্রমিক আন্দোলন প্রসার লাভ করছে সেই সময় অর্থ নৈতিক দাবির পাশাপাশি 
শ্রমিকদের বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক তত্বেরও উত্তব হল। এই বৈজ্ঞানিক 
ত্তত্ব হল সাম্যবাদ । বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের নিরন্তর শ্রেণী সংগ্রামের 
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২১ 


পন্ধিপ্রেক্ষিতেই সাম্যবাদী দর্শনের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ । ধনতন্ত্রের অভূদ্যয় 
ও তার অগ্রগতি শ্রমিকশ্রেণীর জন্য নিয়ে এসেছিল অশেষ দুঃখক্ষ্ট । শ্রমিকরা 
নিজেদের ভাগা পরিবর্তনের জন্য অনেক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল । 
কিস্ত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্ধস্ত এই সংগ্রামগ্তলিতে শ্রমিকদের 
প্রয়োজনীয় শ্রেণীচেতনা ও সাংগঠনিক বোধের প্রচণ্ড অভাব অন্থভৃত 


হয়েছিল | 
শ্রমিকদের বিদ্রোহের প্রথমধুগ্গ খন শ্রমিকরা নতুন ঘন্ত্রগুলিকেই তাদের 


শোষণের মূল কাবণ মনে করে মন্ত্রগ্লকেই ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যোগী হয়োছল তখন 
তার। ঠিক বুঝতে পারেনি শোষণের মূল কারণগুলিকে । তখন তাদের যন্ত্রভাঙ্গার 
কাজ ছিল নিতান্তই সাময়িক উত্তেজনার ফলশ্রতি। ১৮৩১ সালে ফ্রান্সের অন্যতম 
বৃহৎ শিল্পাঞ্চল লিয়স-এ শ্রমিকর1 বিধ্বোহ করে দশ দিন যাবৎ কারাখানাকে 
ত।প্র পরিপূর্ণ দখলে রেখেছিল । কিন্তু তখনও তার! জানত না যে এর পরবর্তী 
কর্তব্য তাদের কি হবে, তখন তারা, সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি তাদের বিদ্রেহের 
লক্ষ) কি? সবচেয়ে ঝড় কথা হল সেই সময় এমন কোন রাজনৈতিক দল 
ছিল না ষে দল তাদের সংগঠিত করতে এবং বিজয়ের পথে নিয়ে যেতে পারত। 
সেই "জন্যেই যে বিদ্রোহগুলি এত মফলভাবে শুর হয়েছিল সেইগুজির 
পরিসমাঞ্ধি ঘটেছিল পরাজয়ের মধা দিয়ে । ১৮৩০-৩২ সালে ইংলগ্ের 
ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন সমগ্র ইউবেপে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল । রাজতন্ত্ী 
পার্লামেন্টের কাছে শ্রমিকরাই দাবি পেশ করেছিল গণতান্ত্রিক অধিকারের 
জন্য । কিন্তু শ্রমিকদের এই সংগ্রামের যে সাকলা ঘটেছিল তার ফলভোগ 
করেছিল বুজোয়ারাই। শ্রমিকদের অসংগঠিত অবস্থা এবং প্রয়োজনীয় 
বাজনৈতিক চেতনার অভাবই ছিল এর কারণ। এই পরিস্থিতিতে 
বিভিন্ন কারণবশতঃ শাসকশ্রেণী চার্টিট আন্দোলনকেও দমন করতে সমখ 
হয়েছিল, যদিও চার্টিস্ট আন্দোলন তুলনামূলকভাবে অনেকট। পরিপকু 
শ্রদিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠতে পেরেছিল । সমস্ত পশ্চিম ইউরোপে 
আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেলেও জনগণ বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর ছুর্ভোগের 
কোন অবসান হল না। 


মার্কস ও এজ্গেলসের পূর্বে কিছু ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রী শোষণের নিন্দা 

-.. করেছেন এবং স্বণার সঙ্গে ধনতত্ত্রের সঙ্গে জড়িত অর্থ নৈতিক সংকটের উল্লেখ 

১ ছিলেন, কিন্তু তার। এর সমাধানে শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে প্রেীসহধোগিতার 
78৫৮ 2, প্রচার করেছিলে । 


২২: 


সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উৎপত্তির এই সময় সমাজতন্ত্র এবং শ্রমিক 
আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ছুটে পৃথক এনং বিচ্ছিন্ন প্রবাহ হিসাবেই এগিয়ে 
চলেছিল । ইউটোপিক্ান সোস্টালিস্টদের পক্ষে শ্রমিক আন্দোলনে অ্রেণী- 
সচেতনত। স্থাতি কর! সম্ভব ছিল না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল ইতিহাসের নিয়্মকে 
হদয়জম ও অন্থধাবন করা। এই কাজ তখনও অসম্পূর্ণ ছিল । 

এই কাজ সমাধা করলেন কার্ল মাস এবং এঙ্গেলস্‌। ১৮৪৮ সালে 
প্রকাশিত কমিউনিষ্ট মানিফেস্টোতে' মার্কস ও এঞ্গেলস্‌ শ্রমিকশ্রেণীর কছে 
কর্তব্য নির্ধারণ করে দিলেন। ম্ানিফেস্টোতে তারা বললেন, ইতিহাস মূলতঃ 
নির্ধারিত হয় উৎপাদনের অগ্রগতির দ্বারা । সমাজের নিয্নতম রূপ থেকে 
ইতিহাস ধাত্র। শুরু করেছে এক উন্নততর রূপের দিকে এবং এই উন্নভতর কূপের 
'তাৎপয হচ্ছে সেই সমাজের উন্নততর উতপাদিকা শক্তি । এই প্রক্রিশার ফলেই 
যে দাসসমাজে দাস-মালিকেরা দাসদের শোষণ করত সেই দাস-সমাজ থেকে 
সামভ্ততান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ। এই সামন্ততানত্রি সমাজে ভূমিদীসর! নির্যাতিত 
ও শোষিত হত জমির মালিকদের দ্বারা । আবার এই সামস্ততান্ত্রিক সমাজেব 
পবিরর্তন ঘটে ন্ষ্টি হল ধনতান্ত্রিক সমাজ, ঘে সমাজে পু'জিবাদীদের উন্নতি 
নিভর করল শ্রমিকদের শোষণের উপর | অনুরূপভাবে এই ধনতান্ত্রিক সমাজ 
চিরস্থায়ী হবে না-_-সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক সমাজকে স্থানচ্যুত 
কণবে। 

এই পরম্পব বিরোধী শ্রেণাসমন্থিত এক সম।জ ব্যবস্থার পরিবর্তন সংঘটিত 
হয় এই পরস্পর বিরোধী শ্রেণীছুটির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং এই লংগ্রাম 
তীব্র হয়ে উঠে বিপ্লবের মুহুর্তে 

শ্রেণী কি? মার্কসীয় তত্ব অনুযায়ী শ্রেণী হচ্ছে জনগণের একট! 
সমষ্টি এবং এই জনসমষ্টি উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক কি মালিক 
নয় এবং সেই উৎপাদনের উপায়ের ধরনট। কি তার উপরই নির্ভর করে 
সেই সংশ্লি*& শ্রেণীর চরিত্র । ধনতাসত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের 
উপায়সমূহের মালিক হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণী এবং এর বিরোধী শ্রেণী হচ্ছে 
শ্রমিকশ্রেণী-_-এই শ্রমিকশ্রেণীর হাতে উৎপাদনের উপাদানসমূহের কোন মালিকান 
নেই এবং শরবা শোধিত হয় উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক বুর্জোয়াপ্রেণীর 
দ্বারা । 

এই পরস্পর বিরোধী জীসমন্ছিত সমাজে এই শেরীগুলি নিবস্ত 


- ই৩ 


সংগ্রামে লিখ এবং এই শ্রোী-সংগ্রামই কৃষ্টি করে ইতিহাস । শোফিত জনগণ 
তার মুক্তির জন্য শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ষে সংগ্রাম করে নেই সংগ্রামের মধ্য 
দিয়েই এগিয়ে চলে ইতিহাস। মার্কস ও এজেলস্‌ এখানেই শেষ করলেন ন1। 
তারা এ কথাও ঘোষণ। করলেন যে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র লংগ্রামের দ্বার! 
শরমিকশ্রেণী বিজয়লাভ করবে, বাষ্টক্ষমতা৷ দখল করবে এবং এক নতুন সমাজব্যবস্থা 
গড়ে তুলবে ষে সমাজবাবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহ্র মালিকানা থাকবে 
সমগ্র সমাজে থাকবে না কোন শোষণ। এই নতুন সমাজব্যবস্থাই হল 
সমাজতন্ত্র । 

মানিফেস্টোতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আহ্বান দেওয়া 
হয়েছে-_“ছুনিষ়ার মজুর এক হুও'। এই আহ্বানের অর্থ কি? ধনতান্ত্রিক 
শোষণ কোন একটা বিশেষ দেশের বাবস্থা নয়। এটি একটি জান্তর্জাতিক 
বাবস্থা! ধার শোষণের ক্ষেত্রও আন্তর্জাতিক । তাই শ্রমিক জান্দোলনকেও 
চূড়ান্তভাবে ধনতন্ত্রের মোকাবিল। করতে হলে সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকদের তা 
একযোগে এবং এক্যবন্ধভাবেই করতে হবে । এখানেই অ্রমিকশ্রেণীর আস্ত- 
তিক সৌভ্রাতৃত্বের উস । বুর্জোপ়া শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের এই ছুনিয়া- 
জোড়া প্রতিরোধের পাশাপাশি নিজনিজ দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে শ্রমিক শ্রেণীর 
ভূমিকা অভীব গুরুত্বপূর্ণ । সর্বহারাশ্রেণীই পুঁজিবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ 
যোদ্ধা তাই তাকে নিজ দেশে শ্বাধীনত। ও উন্নতির জন্যও সর্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধার 
ভূমিকা পালন করতে হবে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর 
অগ্রগামী ভূমিকাই সং্গিষ্ট দেশের এবং সারা পথিবার ভাগা নির্ধারক | নিজ 
দেশকে এবং সার জগৎকে পরিবর্তনের ও শোষপবিহীন, সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের 
এঁতিহাসিক দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীর উপর অপিত। মাস, এঙ্জেলস্, লেনিনের, 
বিপ্লবী দর্শনের এই মূল শিক্ষার নিরিখেই বিচাধ বিভিন্ন দেশের শ্রমিক 
আন্দোলনের ক্রমবিকাশ । 


সর্বহারার প্রেণীসংগ্রামে ট্রেড ইউনিম্মন 

ট্রেড ইউনিয়ন কি? কার্ল মার্কস ট্রেড ইউনিয়নগুনিকে প্রথমতঃ এবং 
প্রধানত; শ্রমিকদের নংগঠিত করবার কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করেছেন। 
শ্রমিকদের যে শক্তি বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তাকে সংহত করে শ্রেণী- 
সংগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াই মূলত; ব্রেড ইউনিয়নগুলির উদ্দেন্। মার্কস 
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লক্ষ্য করেছিলেন, ষে বিচ্ছিন্ন শ্রমিকরা! এফে অপরের সঙ্গে গ্রতিষোগিতায় রত 
তারা এঁক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে এবং যুক্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। 

মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী পুঁজি হুচ্ছে কেন্দ্রীভূত সামাজিক শক্তি। 
“কনসেনট্রেটেভ সোশাল পাওয়ার' । কিন্তু শ্রমিকের শক্তি হচ্ছে একমাত্র ভার 
নিজন্ব শ্রমশক্তি। কাজেই পুঁজির মালিক ও শ্রমের মালিকের মধ্যে যে চুক্তি 
হয় সেই চুক্তি কখনই স্যাষ্য সর্তের ভিত্তিতে হতে পারে না। শ্রমিকরা একমাত্র 
ঘে সামাজিক শক্তির অধিকারী তা হচ্ছে তাদের সংখাগত শক্তি। কিস্ত 
শ্রমিকদের অনৈক্যের জন্য এই সংখাগত শক্তিও অকেজো হয়ে পড়ে । শ্রমিকদের 
মধো এই অনৈক্যের কারণ তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং তাদের 
এই আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতাই তাদের অনৈকাকে জীইয়ে রাখে । প্রথমযুগে 
ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভব হয়েছিল এই প্রতিযোগিতাকে দূর করবার অথবা অন্ততঃ 
কিছুট! সীমাবদ্ধ করবার একটা স্বত্ঃ্ষ,র্ত প্রচেষ্টা হিসাবে এবং এর যধ্য দিয়ে 
এমন একটা চুক্তিবদ্ধ অবস্থা স্টি করার চেষ্টা হয়েছিল ঘাতে করে শ্রমিকরা 
দাসত্বের পরিস্থিতি থেকে অন্ততঃ কিছুটা উপরে উঠতে পারে । 

তাই, ট্রেড ইউনিয়ন গুলির আশু লক্ষা পুঁজির বিরুদ্ধে দৈনন্দিন সংগ্রামের 
মধ্যেই আবদ্ধ ছিল যাতে করে পুঁজির আক্রমণকে কিছুটা ঠেকানো যায়। 
মজুরী বৃদ্ধি এবং কাজের সময় কমিয়ে আনাই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের এই 
সংগ্রামগুলির মূল প্রশ্ন । 

এভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের অজান্তেই শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করবার 
কেন্দ্রবিন্দু হিসাবেই গড়ে উঠেছিল । পুঁজি ও শ্রমের মধো সংগ্রাম পরিচালনা 
করছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মজুরি-দাসত্বের ব্যবস্থার অবসান 
ঘটানোর মতো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্যই শ্রমিকদের সংগঠিত 
কেন্দ্র হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি উন্নীত হয়ে উঠছিল । এই বক্তব্যের মধ্য 
দিয়ে মার্কস ট্রেড ইউানয়নগুলিকে অরাজনৈতিক বা নিরপেক্ষ হিসাবে বিবেচন। 
করেননি বরং তিনি ট্রেড ইউনিয়নের উপর অসীম রাজনৈতিক তাৎপর্য আরোপ 
কফরেছেন। 

১৮৬৬ সালে উন্টারন্যাশনাল ওয়াঞ্রিংমেন্স এসোসিয়েশনের জেনেভা 
কংগ্রেসের প্রস্তাবে শ্রমিক আন্দোলনের সমসাময়িক অবস্থার পর্যালোচনায় এই 


তাৎপর্বকেই তুলে ধর। হয়েছে । প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 
ট্রড ইউনিয়নগুলি এ ঘাবৎ তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে একমাত্র 


-পু'জির বিরুদ্ধে স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিচালনার জন্যই, ট্রেড ইউনিয়ন- 
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গুলি এখনও মজুরি-দাসত্বের ব্যবস্থা ও বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিকে আক্রমণ করবার 
তার যে শক্তি আছে লেই শক্তিকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি । সেইজন্যই 
তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি থেকে দুত্রে থেকেছে। কিন্ত 
তাহলেও সম্প্রতি তারা স্পষ্টতই জেগে উঠছে এবং তাদের এঁতিহাসিক 
দায়িত্বকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে । উদাহরণস্বরূপ বল৷ যেতে পারে থে 
ইংলগ্ডের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আন্দোলনে ট্রেড ইউনিয়নগুলির অংশগ্রহণ 
এবং যুক্তরাষ্ট্রে তাদের কাজকর্মের উন্নততর ধ্যান-ধারণা''...**৯ এর মধ্য 
দিয়ে এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু মার্কস শুধুমাত্র 
ট্রেড ইউনিয়নগুলির অতীত এবং বর্তমান দায়িত্ব সম্পর্কেই নিজেকে সীম বন্ধ 
রাখেননি । এ প্রস্তাবেই ট্রেড ইউনিয়ন গুলির ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে বলা 
হচ্ছে * 

“তাদের প্রাথমিক দায়ত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এখন 
অবশ্তই শিগতে হবে যে কিভাবে পরিপূর্ণ মুক্তির বৃহত্তর স্বার্থে শ্রমিকদের সংগঠিত 
করবার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সচেতনভাবে কাজ করা৷ যায়। এই উদ্শ্টে 
পরিচালিত প্রতিটি সামাজক ও রাঞ্নৈতিক আন্দোলনকেই তাদের সমর্থন 
করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন গুলিকে বুঝতে হবে যে তারাই হচ্ছে সমগ্র শ্রমিক- 
'শ্রণীর প্রতিনিধি এবং তাদের স্বার্থের রক্ষক) এই উপলব্ধি থেকে এমনভাবে 
কাজ করতে হবে যাতে সমন্ত বিচ্ছিন্ন শ্রমিককেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে 
সংগঠিত করা যায়। যে সমস্ত শিল্পে শ্রমিকরা সবচেয়ে কম মজুরি পায় 
সেখানে শ্রমিকদের স্বার্থ অত্যান্ত যত্বের সঙ্গে রক্ষা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে 
কধিকার্ষে নিযুক্ত শ্রমিকদের কথা বলা যেতে পারে। একটা বিশেষ প্রতিকূল 
অবস্থার জন্য এই শ্রমিকর। প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। ব্রেড ইউনিয়ন, 
গুলির দায়িত্ব সমস্ত জগৎকে বোৌঝানে। যে তাদের লংগ্রাম কোনো সংকীর্ণ 
আক্মস্ার্থে নয় ববং বিপরীতভাবে সমগ্র নিম্পেষিত জনগণের মুক্তিই তাদের 
সংগ্রামের লক্ষ্য ২ 

এই প্রসঙ্গে প্রথম আন্তর্জাতিক নিরন্তর বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে শ্রমিক- 
শ্রেণীর অর্থ নৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরস্পর অবিচ্ছেস্যভাবে 
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জড়িত। সেকালে তথাকথিত পণ্ডিতর। সর্বদাই প্রচেষ্টা চালিয়েছে রাজনীতি ও 
অর্থনীতিকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে । এদের আসল উনদেস্ট 
ছিল শ্রমিকশ্রেণীকে কেবলমাত্র অর্থনীতির মধো আবদ্ধ রেখে রাজনীতি থেকে 
বিচ্ছি্ম করা । কার্ল মার্কস এই সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সম্পর্কটিকে অতি স্বন্দররূপে ব্যাখ্যা করলেন । মার্কস লিখলেন, 
শ্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে 
শ্রমিকশ্রেণীর জন্য বাঁজনৈতিক ক্ষমতা! অর্জন । এর জন্য শ্রমিকশ্রেণীর আগে 
থাকতেই একট! সংগঠন থাক। প্রয়োজন । এই সংগঠনটা৷ কিছুট] উন্নতস্তরেরও 


হবে এবং এট! গড়ে উঠবে অর্থ নৈতিক শক্তিগুলির মধা থেকেই । 
“কিন্ত অপবপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন যার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণী 


হিসাবে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয় এবং “বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টি 
করে” শাসকশ্রেণীর মাথা নোয়াতে চেষ্ট। করে তার প্রতিটিই হচ্ছে "রাজনৈতিক 
আন্দে।লন”। উদাহরণস্বরূপ বল। যেতে পারে একটা কারখানা বা একট। শিল্পে 
একজন পুঁজিপতির ক।ছ থেকে ধর্মঘট ইত্যাদির মাধামে যদি জোর করে কাজের 
সময় কমিয়ে আনা বায় তবে সেটা হবে একটা নিছক অর্থ নৈতিক আন্দোলন । 
অপরপক্ষে ঘে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জোর করে আট ঘণ্টা কাজের বিধি 
ইতাদি প্রণয়ন করা ধায় তা হবে রাজনৈতিক আন্দোলন । 

“এবং এভাবেই সর্বত্র শ্রমিকদের খণ্ড খণ্ড অর্থ নৈতিক আন্দোলনগুলি থেকে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তব হয়। এই রাজনৈতিক আন্দোলনটা হচ্ছে 
সাধারণ পদ্ধতিতে আপন লক্ষ সাধনের জন্য একট। শ্রেণীর আন্দোলন । আবার 
সাধারণ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের এই পদ্ধতিটার মধো একটা জোর 


করে আদায় করে নেবার মত শক্তিও আছে ।-"'"৯ 

ইতিহাসের এমনই নিয়ম যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং তদের সংগঠন 
ট্রেড ইউনিয়ন শুধু যে গ্রয়ে(জনের তাগিদেই গড়ে উঠে তা নয়, এটা এতিহাসি- 
ভাবে অনিবার্ধও বটে। লেনিনের কথায়, ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঘে, শুধুমাত্র 
এঁতিহাসিকভাবে প্রয়োজন তাই নয়, শিল্প-শ্রমিকদের সংগঠন হিসাবে ট্রেড 
ইউনিয়নগুলি এতিহাসিকভাবেও অনিবার্ধং 1২ 
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এঁতিহাসিকভাবে অনিবার্ধ এই ট্রেড ইউনিয়নগুলি কিভাবে গড়ে উঠে, 
শ্রমিকর। কিভাবে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হয় এবং শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন সংগ্রামগুলি 
কিভাবে দেশব্যাপী শ্রেণী-সংগ্রামে উন্নীত হয় কার্ল মার্কস ত। আরো! প্রাঞ্জল- 
ভাবে অন্যত্র ব্যাখ্যা করছেন । মার্কস বলছেন, “বিকাশের বিভিন্স্তর অতিক্রম 
করে সর্বহারাকে এগিয়ে যেতে হর' জন্নলগ্ন থেকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে 
শ্রমিকদের সংগ্রাম শুরু হয়। প্রথমে শ্রমিকরা এককভাবে এই সংগ্রাম চালায়, 
তারপর একট। কারখানার শ্রমিকরা একযোগে এই সংগ্রাম পরিচালন! কবে। 
তারপর সংগ্রাম পরিচালিত হয় স্থানীয়ভাবে কোন একট। শিল্পের শ্রমিকদেয় 
দ্বারা, প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে এমন বিশেষ বুর্জোয়ার বিরুদ্ধেই 
এই সংগ্রামগুলি পরিচালিত হয়। শ্রমিকরা বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতিকে 
আক্রমণ করেনি, আক্রমণ চালিয়েছিল উৎপাদনের যন্ত্রের বিরুদ্ধে; যে আম- 
ক্ানীরুত ন্ত্রপাতিগুলি ছিল তাদের শ্রমের প্রতিদ্বন্দী সেগুলিকে তারা বিনষ্ট 
করেছিল, যন্ত্রগুলোকে তারা ভেঙ্গে টুকরে। টুকরো! করেছিল, কারখানাগুলোকে 
জালিয়ে দিয়েছিল এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা তাব1 মধাযুগের কারিগরদের বিলুপ্ত 
মর্ধাদ। পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিল । 

এই স্তরে শ্রমিকরা তখনও অসংগঠিত জনতা হিসাবেই রয়েছে । সারা 
দেশে বিচ্ছিন্নভাবে ছডিয়ে থেকে এবং নিজেদের মধ্ো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে 
'তারা তখনও বিভক্ত... 

কিন্ত শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাদের সংখ্যাগত বৃদ্ধিই হয় না, 
এরা আরও ব্যাপকতরভাবে কেন্দ্রীভূত হয়, এদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এর] 
এই শক্তিকে আরও বেশী করে অন্গুভর করে ।.." '-একজন একক শ্রমিকের 
সঙ্গে একজন একক বুর্জোয়ার সংগ্রাম আরো! বেশি বেশি করে ছুটি শ্রেণীর 
সংগ্রামের চরিত্রে রূপান্তরিত হর । 'ারপরই শ্রমিকর! বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে জেট- 
বাধা শুরু করে। মন্কুরির হারকে বৃদ্ধি করার জন্য তার! একসঙ্গে জোটবদ্ধ 
হয়। প্রার়শঃই যে বিজ্রোহগুলি ফেটে পড়ছে সেগুলির জন্ত পূর্বাহ্থেই 
ব্যবস্থাদি করার লক্ষা নিয়ে তারা স্থায়ী সমিতি গঠন করে। এই সংগ্রাম 
ইতন্ততঃ দাক্ষাহাঙ্গামার রূপে ফেটে পড়ে । 

“কখনও কখনও শ্রমিকরা বিজয়ী হয়, কিন্তু তা কেবলমাত্র সাময়িকভাবে । 
তাৎক্ষণিক ফলাফল নয়, শ্রমিকদের ক্রমসম্প্রসারণশীল জোটবদ্ধতাই হচ্ছে তাদের 


ঘংগ্রামের গ্ররূত ফলশ্রুতি। আধুনিক শিল্পের ফলে যে উন্নততর যোগাযোগ 
ব্যবস্থা স্থাপিত হয় তার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের এই জোটবদ্ধতা আরও লহায়ত। 


৮ 


পার এবং এক অঞ্চলের শ্রমিকের সজে অন্য অঞ্চলের শ্রমিকের সংঘে!গ ঘটায় |) 
একই চরিত্রের অসংখ্য স্থানীয় সংগ্রামগ্ডলিকে দেশবাপী ছুটে। শ্রেণীর সংগ্রা 
হিসাবে কেন্দ্রীভূত করার জন্য ঠিক এই সংযোগেরই প্রয়োজন ছিল । কিন্ত, 
প্রতিটি শ্রেণী সংগ্রামই হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রাম” | 
.. ইংলগ্ডে, ফ্রান্সে এই শ্রেণী-সংগ্রাম কলে কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটের মধ্য 
দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল । মার্কস ও এজ্েলস্‌ উভয়ই ধর্মঘটকে শ্রঘিকশ্রেণীর' 
তাৎক্ষণিক ও অস্ভিম লক্ষা সাধনের একটা শক্তিশালী সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে 
বিবেচনা করেছেন । এঙ্জেলস্‌ ধর্মঘটকে বিবেচনা করতেন “্থুল অব ওয়ার হিসাবে । 
অমিকশ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামে তিনি ধর্মঘটকে মনে করতেন একটা। অত্যাবস্তক 
এবং বাধাতামুলক অস্ত্র । ধর্মঘটের তাৎপর্য বাখা। করতে ষেয়ে এজেলস্‌ বলছেন £ 

যুদ্ধে একপক্ষের ক্ষত্তি অপরপক্ষের লাভন্বরূপ | শ্রমিকশ্রেণী মালিকদের 
সঙ্গে রয়েছে একটা। যুদ্ধাবস্থার মধো,**' *--*** 

“ঘে অবিশ্বান্ত হারে ধর্মঘটগুলি সংঘটিত হচ্ছে ত৷ অত্যান্ত সুন্দরভাবে দেখিয়ে 
দিচ্ছে কি বাপকভাবে ইংলগ্ডে সামাজিক যুদ্ধ ফেটে পড়ছে ।' 

এই ধর্মঘটগুলি প্রধমে খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষের রূপে শুরু হয়ে- অনেক সময়ে 
অত্যন্ত জোরদার লড়াই-এ পরিণত হয় । এটা ঠা যে এই সংগ্রামগ্লির মধ্য 
দিয়ে কিছু নির্ধারিত হয় ন৷ কিন্ত এগুলি হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ যে 
বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারার চূড়ান্ত সংগ্রাম আসন্ন । এগুলি হচ্ছে শ্রমিক- 
দের “যুদ্ধ শেখার স্কুল” এবং এর মধ্য দিয়েই তারা অনিবার্ধ সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তত হয়। ধর্মঘটগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পের বিভিন্ন শাখাগুলি ঘোষণা করে 
যে তারাও শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হয়েছে' ।ই তারপর শ্রমিকদের ইউনিয়নে 
সংগঠিত হওয়া এবং ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার কথা আলোচন]। করতে যেয়ে লেনিন 
আরও মন্তব্য করলেন;-লড়াই শেখবার ক্ষেত্র হিসাবে এই ইউনিয়নগুলির ভূমিকা 
অপূর্ব ।5 

এজেলস্‌ ধর্মঘটকে এভাবে ঘামাজিক যুদ্ধের একটা ধরন হিসাবেই গুরুত্ব 
দিয়নেছেন। লড়াই শেখবার আস্ত ধর্মঘটকে তিনি অনিবার্ধ মনে ক্ষরতেন। 
মার্কসও এইভাবে ধর্মঘট সংগ্রামের প্রতি এবং শ্রমিকদের লংহতিযূলক কারকলাপেক 
প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 
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পরবর্তীকালে লেনিন ইংলগ, ফ্রান্স, জার্ধানী রুশিরা এবং অন্যান্ত 
পাশ্চাত্য দেশে সংঘটিত ধর্মঘট গুলির শিক্ষাকে অন্রধাবন করে সার ধর্মঘট 
প্রসঙ্গে' নিবন্ধে ধর্মঘটগুলির তাৎপর্য অতি স্থচারুভাবে তুলে ধরেন ৷ লেনিন 
লিখেছেন £ 

শ্রমিকঞ্রেণীর সংগ্রামের ক্ষেত্রে ধর্মঘটগুলির অথব। কাজ বন্ধের তাৎপর্ধ, 
কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ধর্ষঘটগুলিকে একট। পুর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে 
দেখ! দরকার | আমর! দেখেছি মালিক এবং শ্রমিকের মধ্য একটি চুক্তিব 
মধ্য দিয়েই মজুরি নির্ধারিত হয়। এই অবস্থায় একজন শ্রমিক যখন 
নিজেকে এককভাবে অত্যন্ত অসহায় মনে করে তখন শ্রমিকদের পক্ষে 
যুক্তভাৰে সংগ্রষম করা অবশ্ত কর্তব্য হয়ে ফ্রাড়ায়। মালিক যাতে মন্ছুবি 
সহ্বাম করতে ন। পারে অথবা যাতে মজুরি বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য শ্রমিকর। 
ধর্মঘট করতে বাধা হন। এবং এটা ঘটনা যে প্রত্যেক ধনতাম্ত্রিক দেশেই 
এবং সর্বক্ষেত্রেই শ্রমিকর। নিজেদের অসহায় মনে করে যখন তার। বিচ্ছিন্ন 
থাকে । একমাত্র এক্যবদ্ধভাবেই তারা৷ মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে 
তুলতে পারে-_হুয় ধর্মঘটের মধা দিয়ে অথবা ধর্মঘটের হুমকী প্রর্শন কবে । 
ধনতন্ত্রের অগ্রগন্তির প্রক্রিরায় যখন অধিক সংখ্যায় বড় বড কারখান। চালু 
হয় এবং বড় মালিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছে।ট মালিকরা ত্রত কোনঠাস। 
হয়ে পড়ে» তখন শ্রমিকঞ্রেণীর এঁক্যবন্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা 
ক্রমাগত জরুনী আকার ধারণ করে, কারণ এই অবস্থায় বেকারী বৃদ্ধি পায়, 
পুঁজিপতিদ্রের মধ্যে সন্তায় উৎপাদনের (এবং সম্তায় উৎপাদনের জন্য তারা 
শ্রমিকদের মজুরি ঘথাসম্ভব কমিয়ে দেয়) প্রতিযোগিত। তীব্র হয় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে শিল্পের ওঠানাম। শুরু হয় ও সংকট তীব্র হয়। যখন শিল্পের প্রসার হয় 
তখন মানিকের মুনাফা] বৃদ্ধি পায়, এবং তখন তার সেই মুনাফার কোন অংশ 
শ্রমিকদের দেবার কথ। চিন্তা করে নাঃ কিন্ত খন সংকট স্থঙ্টি হয় তখন মালিকের 
ক্ষতির বোঝ শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায় ।:.. 

ধঙাঁবে ধনতান্ত্রিক সমাজের চরিত্র থেকেই যে ধর্মঘটগুলির উত্তৰ হয় 
দেই ধর্মঘটগুলিই ধনতান্ত্রিক সযাজব্যবস্থীর বিনদদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের 
সুচনা করে। একজন নিঃস্ব একক শ্রমিকের পক্ষে ধনবান পুঁজিপতিদের মুখো- 
মুখি হওয়ার অর্থই হচ্ছে শ্রমিকদের চুড়ান্ত দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ: হওয়]। 
পুঁজিপতিদের কাছে কোন লম্পদেরই কোন মূল্য থাকে না যদি তাদের উৎ- 
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পাদনের যন্ত্রপাতি এবং অন্তান্ত সামগ্রীর উপর শ্রমিকর। তাদের শ্রম প্রয়োগ করে 
নতুন সম্পদ স্থপ্টি নাকরে। পুঁজিপতিদের কাছে একজন একক শ্রমিক নিতান্ত 
ক্রীতদাস ছাড়! আর কিন্ুই নয় এবং শ্রই ক্রীতপাসের কাজই হবে নিরাবচ্ছিন্ব- 
ভাবে অপরের মুনাফ। বৃদ্ধি করে যাওয় এবং তার বিনিময়ে সে পাবে মাত্র এক 
টুকরো রুটি এবং সারা জীবন ধরে তাকে থাকতে হবে অন্ুগত এবং ভাড়াটে 
ভূত্য হিসেবে । কিন্ত যখন শ্রমিকরা এক্যবদ্ধভাবে তদের দাবি পেশ করবে 
এবং পুজিপতিদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না একমাত্র তখনই তারা আর 
ক্রীতদাস থাকবে না_তারা মান্রষ হিসেবে দাড়াতে পারবে এবং দাবি করতে 
পারবে ঘষে তাদের শ্রমের ফল দিয়ে একদল পরগানছার ধনবৃদ্ধি করা চলবে 
না, যার শ্রম করছে তাদেরও মানুষ হিসাবে বেচে থাকতে দিতে হবে। 
ক্রীতরাসর়! তখন নিজেরা প্রভু হওয়ার দাবি করতে পারবে এবং আত্ম দাবি 
করবে ঘে জমিদার এবং পুঁজ্িপতিদের মজি অনুযায়ী ঠাদের জীবনের গতি 
নির্ধারিত হবে না, তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছ। অনুযায়ীই জীবনধারণ করবে । 
তাই ধর্ঘঘট সবসময়েই পুঁভিপতিদের মনে ভীতির সঞ্চার করে কারণ এর 
মধা দিয়ে পুঁজিপতিদের আধিপত্য খর্ব হতে শুরু করে। শ্রমিকপ্রেণী সম্পর্কে 
একজন জার্মান শ্রমিক গান বেঁধেছেন তামরা বলিষ্ঠ বাহু ষখন চাইবে, 
কারখানার চাকা বন্ধ হবে। এবং বাস্তবেও তাই। কলকারখান।' 
ভৃম্বামীদের জমিজমা, ঘন্ত্রপতি, রেলওয়ে ইত্যাদি সমম্য কিছু একটা দানবীর 
যন্ত্রের চাকাস্বর্ূপ এবং এই দানবীয় যন্ত্র বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন করছে এবং 
তা যথাযোগ্য স্থানে পাঠিয়ে দিচ্ছে । এই যন্ত্রটিততে গতিবেগ সঞ্চার বে 
শ্রমিক- যে শ্রমিক জমিতে লাঙ্গল দেয়, খনি থেকে সম্পদ উদ্ধার করে, কারখানাব 
বিভিম্ন পণ্য উৎপাদন করে, ঘরবাড়ি, রেলওয়ার্কশশ নির্মাণ করে। যখন 
প্রমিক কাজ বন্ধ করে দেয় তখন এ সমগ্র ঘন্ত্রটও ত্যব্ধ হয়ে ষায়। প্রত্যেক্ষট] 
ধর্মঘটই পুঁজিপতিদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃত ক্ষমতাবান তার! নয়-_ 
প্রকত ক্ষমতার অধিকারী শ্রমিকরাই এবং এ শ্রমিকরা! ক্রমাগত তাদের 
অধিকারকে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করে চলেছে । প্রত্যেকটা ধর্মঘটই শ্রমিকদের 
স্ররণ করিয়ে দেয় ষে তাদের অবস্থা হতাশাজনক নয় এবং তারা একক নন। 
টড ধর্মঘট কফি অপূর্ধ নৈতিক প্রভাব সৃষ্টিকরে ঘখন শ্রমিকরা দেখে ফে তাদের 
সহকর্মীরা ভ্রীতদাসের জীবন হ্বীকার করে নিচ্ছে না এবং অন্ততঃ সামগ্গিক্*ভাবে 
হুলেও তার৷ পু'জিপতিশ্রেণীর সমকক্ষ হিসেবেই দীড়াতে চেষ্ট1 করছে । প্রত্যেকট। 
ধর্মঘটই সমাজতন্ত্রের প্রশ্নটিকে এবং পুঁজির শোষণ থেকে অনিকপ্রেণীর মুক্তির 
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প্রশ্নটিকে শ্রমিকদের মনে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে । এটা প্রায়ই 
দেখা যায় ষে কোন বড় কারখানায় বা কোন শিল্পের কোন শাখায় অথবা কোন 
শহরের ধর্মঘট সংঘটিত হওয়ার পূর্বে শ্রমিকরা কদাচিৎ সমাজতন্ত্রের কথ চিন্তা 
করে। কিন্ত ধর্মঘটের পরে শ্রমিকদের মধো পাঠচক্র, সংগঠন ইত্যাদি গঠিত 
হতে থাকে এবং শ্রমিকরা ক্রমে অধিক সংখ্যায় সমাজতঙ্ে বিশ্বাসী হয়ে 
দাড়ায় ।'১ 

কার্ল মার্কস ট্রেড ইউনিয়ন সম্পকিত বিপ্লবী নীতিসমূহ সঠিকভাবে উপস্থাপন 
করেন । ধনতান্তিক রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা তিনি ব্যাখ্যা করেনঃ 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণ করেন এবং 
অর্থ নৈতিক সংগ্রামের উপর রাজনৈতিক সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দ্বেন। মার্কস 
ট্রেড ইউনিয়ন কাধকলাপের হুযোগ ও পরিধি ব্যাখ্য। করে বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামের 
নীতির উপর ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করেন । শ্রমিকশ্রেণীর 
চরম লক্ষ্যের সঙ্গে আশু দাবিদাওয়ার সংষোগসাধন করে তিনি এই কৌশলের 
সার্থক রূপদান করেন। মার্কস দেখিয়েছিলেন, যে ট্রেড ইউনিয়ন বুর্জোয়াদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নাঃ তা পরিণ|মে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের 
ধন্থ হিসাবে কাজ করে। সেই জন্ই মার্কস ও লেনিন খন ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে 
স্কুল অফ ক্ষমিউনিজম' সংজ্ঞায় ভূষিত করেছেন তখন তার] ঢাল1ওভাবে সর্বদেশের, 
সবকালের ট্রেড ইউনিয়নকেই এ আখ্য। প্রদান করেননি । তার! কেবলমাত্র 
সেই ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেই “স্কুল অফ কমিউনিজম' বলেছেন ষে ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলি পুঁজিপতি এবং পুঁজিবাদী ব)বস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। 

মার্কস ধনতান্জ্িক রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিক! ব্যাখ্য। করেছেন কিন্তু, 
পরবীকালে লেনিন পম।জতাঙ্িক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়নের কি ভূমিকা 
হবে তা বিশ্লেষণ করছেন । ধনতাহিক ব্াষ্ট্রে যেমন ট্রেড ইউনিয়নগুলি ধর্মঘট, 
বিক্ষোভঃ বিদ্রোহ ও অন্তান্ত কাধকলাপের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করবে, 
তেমনি সমাঞ্জতাস্টিক রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিক। হবে সমাজতন্ত্র গঠনের সক্রিয়, 
কার্কলাপে অংশগ্রহণ! জাতীয় অর্থনীতির পরিচালনায় অংশগ্রহণ» 
সমাজতান্ত্রিক গ্রতিযোগিতা, *ক ভ্রিগেড গঠন, লেবার ভিমিল্লিনঃ জনগণের, 
সাংগ্কতিক মান উন্নয়ন ইত্যাদি কাধকল।পে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে. 


ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সমাজতাহিক রাষ্ট্রে । 
মার্কপ, এঞ্গেলস ও লেনিন নির্ধারিত ট্রেড ইউনিয়নের এই সঠিক ভূমিকা, 
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এবং তাদের প্রদত্ত সংজ! “স্কুল অফ কমিউনিজম'-এ যে মূল ধারণাগুলি সন্নিবিষ্ট 
রয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে চারটি যৌল স্থত্রের মধ্যে নিবদ্ধ করে বলা যায় 
4১) ট্রেড ইউনিয়নগুলি হবে এমন সংগঠন ঘ। সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত 
করবে, (২ ) ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণায় রাজনৈতিক- 
ভাবে শিক্ষিত করবে, (৩ ) ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী অর্থাৎ 
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমগ্র শ্রেণীর ঘোগাযোগ সাধন করবে, (৪ ) সর্বহারার 
বিপ্রবী পার্টির নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়নগুলি পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে” ।৯ 

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিকাশ মাকস, এঙ্ষেলস্‌ ও লেনিন 
নির্ধারিত বিপ্লবী নীতি ও সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্ধ । ভারতের শ্রমিক- 
শ্রেণী তার ইউনিয়নগুলির মধ্য দিয়ে মার্কস, এক্রেলস্‌ ও লেনিনের শিক্ষাকে 
যতথানি বাস্তবে ক্ূপাক্সিত করতে পারবে ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামও ততখানিই 
অগ্রগতি লাভ করবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতের শ্রমিক- 
শ্রেণীর ঘে উদ্ভব শুরু হয়েছিল এবং ক্রমান্বয়ে বিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে 
আজ যে শ্রেণী একট। পরিপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে তার ইতিবৃত্ত 
মাকস, এজ্েলস্‌ ও লেনিনের এই চিরায়ত শিক্ষার আলোকেই বিবেচ্য । 
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অমিক-৩ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ভারতে প্রাগীন অর্থনীতির ধ্বংসসাথন 


ভারতে প্রাচীন অর্থনীতি ও 
সমাজ ব্যবস্থার রূপ 


ভারতবর্ষের জনগণের ইতিহাস মস্থণ পথে এগোয়নি । কঠোর ও কঠিন 
সেই ইনতিহাস। ভারতের জনগণ দুঃখ, দুর্দশা, বেদনা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে 
যে ইতিহাস স্থষ্টি কবে চলেছে আজকের ভারতবর্ষ তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে 
সমৃপস্থিত। ভারতের শিক্ষ) প্রতিষ্ঠান সমূহে যে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়] হয় তা৷ 
কয়েকটি রাজ-রাজড়1 ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিবুত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । তা ভারতীয় 
জনগণের ইতিহাস নয়। “ভারতের ইতিহাস ইংরেজ এবং ফরাসীদের যুদ্ধের 
ইনতহাস নয়-_-এ ইতিহাস হচ্ছে ভারতের জনগণের ইতিহাস তাদের 
বাবহারিক ও নতিক জীবনের ইতিহাস, তাদের বাবণা বাণিজা, শিল্প ও কৃষির 
ইতিহাস ।'৯ 
এক শতাব্দী পূর্বে ভারতের অত্যন্ত জটিল সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্ত।- 
সমূহ যে প্রক্রিপ্বার মধ্য দিয়ে ভারতে ধনতস্ত্রের বিকাশ ঘটাতে সাহাধ্য করেছে 
তা অগ্রধাবন ও বিঙ্লেবণ করা নিঃসন্দে,হু অতি দুরূহ দায়িত্ব । ধনতন্ত্রের এই 
বিকাশের মধ্য দিয়েই স্থষ্টি হয়েছে ভারতের আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী ষ। কালক্রমে 
আজ এক পরিণত রাজনৈতিক শক্তির বূপ ধারণ করেছে । কিন্তু এই সমগ্র 
বিষয়টিই এমন জটিল এবং বিভনমুন্দীন সমন্। এই বিষয় টর সঙ্গে বিজড়ত ষে 
সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের মধ্য দিয়ে এর বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব নয় । কিন্ত কিছু কিছু 
তব্য এই প্রক্রিয়ায় মূল ধারাটিকে অন্থধাবন করতে কিঞ্চিৎ সাহাধ্য করতে পারে । 
এই বিষয়েও তংকালীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতি সম্পক্কিত মার্কসের 
বিশ্লেষণ পথপ্রদর্শক হিলেবেই বিবেচ্য । ১৮৫৩ সালে ত্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক 
ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্প।নীর সনদ পুনর্নবীকরণের সময়ে কার্প মার্কদ নিউইয়র্ক ট্রিবিউন 
পত্রিকায় ভারত সম্পর্কে ষে নিবন্ধগুলি প্রকাশ করেছিলেন এবং তীর স্থবিখ্যাত 
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গ্রন্থ ক্যাপিট্যালে'র বিভিদ্ধ অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা। ও অর্থনীতি সম্পকে 
যে মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন তার মধ্য থেকে তংকালীন ভারত সম্পর্কে 
মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুসরণ করা যায় । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘখন ব্রিটিশ 
সাম্রাজাবাদীরা ভারতে গপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হল সেই সময়কার 
ভাবতীয় সমাজব্যবস্থা সম্পকিত বিবরণ মার্কস তার “ক্যাপিট্যালে' অত্যন্ত 
সুন্দরভাবে উপস্থাপন কবেছেন | স্মরণ রাখ প্রয়োজন ভারত সম্পর্কে মার্কস 
এই বিশ্লেষণ যখন করেছেন তখন ইংলগ্ডে শিল্প-বিপ্রব ঘটেছে, ধনতন্ত্র প্রসারিত 
হয়েছে এবং অন্যান্য ইউবোপীয় দেশে ত। বিস্তারলাভ করেছে । ব্রিটিশরা ভারত 
লুঠনে এসে ভারতের প্রাচীন শিল্প ও কৃষিব্যবস্থার ধবংসসাধন করেছিল এবং 
নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই রেল এবং অন্যান্ত কিছু কিছু আনুষঙ্গিক কল- 
কারখানা স্থাপনে উদ্যোগা হয়েছিল । তার কলে ভারতের প্রাচীন অর্থনীতির 
ফুগের অবসান ঘটে । ভারতের সেই প্রাচীন অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার রূপ কি 
ছিল? মার্কস তীর “ক্যাপিট্যালে' বলেছেন, 

“সেই ছোট ছোট এবং অত্যান্ত প্রাচীন ভারতীয় সমাজগুলোর কিছু কিছু 
এখনও বহাল রয়েছে । এই সমাজগুলি জমির সাধারণ মালিকান। এবং কৃষি ও 
হস্তশিল্পলের সংমিশ্রণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজে শ্রমের বিভাজনও 
অপরিবর্তনীয়। যখন কোন নতুন সমাজ শুরু হয় তখন তা এই গ্রতিঠিত নক্মা 
ও পরিকল্পনা-মাফিকই চলে । এই সমাজগুলির আওতায় থাকে একশত থেকে 
কয়েক হাজার একর জমি। প্রতিটি সমাজেরই রূপ স্থসংবদ্ধ ও পরিপূর্ণ এবং 
প্রতিটি সমাজই সেই সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই উৎপাদন করে। 
উৎপাদিত সামগ্রীর প্রধান অংশ সেই সমাঞ্জকর্তৃকই প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় । 
উৎপাদিত সামগ্রী পণ্যের বূপ গ্রহণ করে না। কাজেই সমগ্র ভারতীয় সমাজে 
পণোর বিনিময় মারফৎ যে শ্রমের বিভাজন চালু হয়েছে এই সমাজগুলির 
উৎপাদন সেই শ্রমবিভাজনে নিরপেক্ষ ছিল। একমাত্র উৎপাদিত সামগ্রীর 
অতিরিক্ত অংশই পণ্যে পরিণত হত এবং তারও একাংশ তখনই পণ্য হত যখন 
তারাষ্্রের হাতে পৌছাত। ম্মরণাতীতকাল থেকেই উৎপাদিত সামগ্রীর 
একাংশ রাষ্ট্রের হাতে কর হিসেবে জমা হত। ভারতের বিভিন্ন অংশে এই 
সমাজগুলির গঠন-প্রক্কতির রকমফের ছিল । নরলতম গঠন-প্রকূতি যেখানে ছিল 
সেখানে জমি চাষ হত যৌথভাবে এবং উৎপন্ন ভ্রবা সমাজের সদস্তদের মধো ভাগ 
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করে দেওয়! হত। সেই সঙ্গে প্রতিটি পরিবারেই সহায়ক শিল্প হিসেবে সত ও 
বস্ত্র য়ন করা হত। জনগণ ঘখন এভাবে এক ও অভিন্ন কাজে ব্যাপৃত থাকত 
তখন তারই পাশাপাশি আমরা দেখি “প্রধান নাগরিককে যে একাধারে বিচারক 
নগরপাল এবং বাজন্ব আদায়কারী । এরই সঙ্গে রয়েছে হিসাব রক্ষক, যে সমস্ত 
চাষবাস ও তদ্‌সম্পকিত সমস্ত হিসাব-কিতাব ও কাগজপত্র রাখে । আরেকজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাজ অপরাধীদের শান্তি দেওয়া, আগন্তক ভ্রমণকারীদের 
রক্ষা কর। এবং তাদের পরবর্তী গ্রামে পৌছে দেওয়া । সীমান্তরক্ষীর কাজ হচ্ছে 
প্রতিবেশী সমাজের বিরুদ্ধে নিজ সমাজের সীমান্ত বক্ষা করা। আরেকজন 
পরিদর্শক সাধারণ পুষ্করিণীগুলি থেকে সেচের জল সরবরাহ করে। ব্রাক্ষণ ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করে। স্থুলশিক্ষক মাটিতে বসে শিশুদের লেখাপড়। 
শেখায় । জ্যোতিষী বীজবপন ও ফসল তোলাব এবং সর্বপ্রকার কৃষিকার্ষের 
শুভ ও অশুভ দিনগুলি গণন1 করে। লোহার এবং কাঠের মন্ত্রীর কৃষিকার্ষের 
সমন্ত যন্ত্রপাতি তৈরী এবং মেরামত করে । কুমোর গ্রামের সমস্ত মৃৎ্পাত্র তৈরী 
করে। আছে নাপিত ও ধোপা। ধোঁপা কাপড় ধোয়। এ ছাড়। রয়েছে 
বৌপ্যকার এবং কোথাও কোথাও একজন কবি। কবিরা কোন কোন সমাজে 
নৌপাকারের কান্ধ করে, কোথাও স্কুল শিক্ষকের কাজ করে। * *** এই 
সম্পূর্ণ সমাজগুলির উৎপাদন ব্যবস্থার সারল্য একই আকারে নিরবচ্ছিন্নভাবে' 
পুনর্জন্ম নেয় এবং কোন আকম্মিক কারণে ধ্বংসপ্রাঞ্ত হলে এ স্থানে এবং একই 
নামে ত পুনরায় জন্মলাভ করে--এবং উৎপাদন ব্যবস্থার এই সারল্যই হচ্ছে, 
এশীয় সমাজ ব্যবস্থাগুলির অপরিবর্তনীয়তার গোপন চাবি-কাঠি। এই সমাজ 
ব্যবস্থাগুলির অপরিবর্তনীয়তার একট! অদ্ভুত বৈপরীত্য হচ্ছে এশীয় রাষ্ট্রগুলির 
ক্রমাগত বিলোপ এবং প্ুনঃসংস্থাপন এবং তংসহ বাজবংশগুলির অ বরাম 
পরিবর্তন! বাঙ্রনৈতিক আকাশের কোন ঝড়ই এই সমাজগুলির অর্থ নৈতিক 
কাঠামোকে স্পর্শ করতে পারেনি ।' 
সাজ্সাত্যবাদী স্বার্থে নতুন সামস্তপ্রথা 
কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ দাভ্রাজ্যবাদের গপনিবেশিক শোষণ ও শাসন ভারতের 
এই্‌ প্রাচীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ গুলির উৎপাদন ব্যবস্ধ। সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিল । 
১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে টূংরে্স শক্তির জয়লাভের পর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ষে থে 
অঞ্চলগুলি দখল করতে লাগল সেই সেই অঞ্চলের পুরনো অর্থ নৈতিক কাঠামো 
ও শ্রমের সামাজিক বিভাজনকেও দলে-মুচড়ে দিয়ে গেল। তৎসহ নেই সেই 
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দখলীকৃত অঞ্চলের উদ্ধৃত্ত সামগ্রীও বিদেশী দখলদারদের হাতে গিয়ে পড়ল। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরাসরি ভারতের ধনসম্পদ লুঠন করে ইংলণ্ডে চালান 
দেওয়ার কাজ শুরু করল। ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসার উপর প্রচণ্ড হানে 
কর বসিয়ে এবং তার পাশাপাশি ঝণদানকারী মহাজনের ব্যবস। চালিয়ে 
কোম্পানী প্রভূত অর্থ ভারতের জনগণের কাছ থেকে শোষণ করল। কার্ল 
মার্কস সরাসবি লুনের এই প্রক্রিয়াকে উল্লেখ করে লিখলেন, 

“গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী জুডে ভারত থেকে ইংলগ্ডে যে ধনসম্পদ চালান 
করা হয়েছে তার অতি ক্ষুত্াংশই নামমাক্মর বাবসা-বাণিজ্যের মারফৎ কর! 
হযেছে । এই ধনসম্পদের অধিকাংশই ভারতকে সরাসরি শোষণ কবে এবং 
সেখানকার ধনসম্পদ কেডে নিয়ে ইংলগ্ডে চালান করা হয়েছে ।”১ 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল ভারতের এই ধনরত্ব ইংলগ্ডে চালান দেওয়ার 
বাহন। ইংলগ্ডের পার্লামেন্টে এ কোম্পানীর বোর্ড অফ ভাইবেরর প্রদত্ত 
একটি হিসাবে জান যায় যে, ১৭৫৭-১৮১২ সাল পর্যস্ত ভাবত থেকে ইংলগ্ডের 
আয়ের পরিমাণ ১০০১০০০১০০০ পাঁউগ্ড। অত্যান্ত সুষ্পষ্ট ষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 
প্রদত্ত এই হিসাব খুবই কম করে দেখানো হয়েছে । শোষণের পরিমাণ বাস্তবে 
আরো অনেক বেশী ।২ 

চক্রান্তমূলক সামরিক বিজয় এবং বিজিত অঞ্চলের ধনসম্পদ লুষ্ন চলল কয়েক 
দশক ধরে, কিন্তু অনিদিষ্টকালের জন্ত এই প্রক্রিয়া কাজ করতে পারে না। 
পরবর্তাঁকালে গঁপনিবেশিক শাসকরা! উপলব্ধি করেছিল যে ভারতের এই শোষণ 
যদি একট। নিয়ম ও পদ্ধতি মাফিক করা যায় তবে তাতে একদিকে লাভের অংক 
বৃদ্ধি পায় অপরদিকে শোষণ পাকাপোক্ত হয় । তাই ভারতকে ইংলগ্ডের শিল্প- 
বিপ্লবের স্বার্থে কাচামাল বপ্তানি ও ব্রটিশপণোর বিক্রয়ের একটা লেজুর হিসাঁবে 
গডে তোলবার -জন্ত ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদীবা কতকগুলি প্রশ্গিন পদ্ধতি 
চালু করল এবং ভূমি ইত্যাদির সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতকগুলি পরিবর্তন সাধন 
করল। এই পদ্ধতিগুরির মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ পু্জিবাদীরা! তাদের ধন্তীস্ত্িক 
অগ্রগতির অন্ত আদিম পু'জি সঞ্চয়ের বাবস্থা করেছিল । 
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১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে ব্রিটিশ ওপনিবেশিকরা 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন ব৷ গ্যাক্ট অব পার্ধানেপ্ট সেটেলমেণ্ট চালু করল। 
এই আইনে পুর্বভারতের জমিদারদের কাছ থেকে একট নিদিষ্ট হারে কর 
আদায়ের ব্যবস্থা হুল। ১৭৯৩ লালের এই আইন এবং পববর্তাকালের কয়েকটি 
সংশ্লিষ্ট আইনের মধ্য দিয়ে জমিতে একমাত্র জমিদারদের অধিকারই স্বীকার কর। 
হল, গ্রাম্য সমাজের সাদশ্য বা ক্ষুত্র-কষুত্র ভূ-ম্বামীদের জমিতে কোন অধিকার 
শ্বীকার করা হল না। জমিদারী পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বেঙ্গল প্রেমিডেন্সীর 
সাধারণ মান্থষ জমিতে তাদের পুরুষাধুক্রমক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন 
এবং জমিদার নামে স্থষ্ট ব্রিটিশ সরকারের বেশী কর-সংগ্রাহকরা এই জমির 
মালিকানা লাভ করল। 

এই সমস্ত জমিদারর। জমিতে একধরনের স্বত্ব লাভ করলেও এর। প্রজাদের 
কাছ “থকে যে খাজন! আদায় করত তার এগার ভাগের দশ ভাগই তাদের জমা 
দিতে হত ব্রিটিশ শাসকদের হাতে । যদি কোন জমিদার সেই টাক। দিতে 
অক্ষম হত তবে তার জমি অন্য কোন জমিদারের কাছে বিক্রয় করে দেওয়। 
হত। ফলে জমিদারর] ব্রিটিশ সরকারকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এবং উপযুক্ত 
পরিমাণ টাকা তাদেব দেওয়ার জন্য সাধারণ প্রজাদের উপর চালাত অমানুষিক 
শোষণ ও উৎপীড়ন। তাছাড়া! সরকারকে জমিদারের প্রদত্ত খাজন। নিদিষ্ট 
হলেও জমিদার কৃষকদের উপর নিজ ইচ্ছামত খাজনা! বৃদ্ধি করতে পারত ॥ 
পরব্তী ভ্তরে স্থদব্যবসায়ী, সাধারণ ব্যবসায়ী, গঁপনিবেশিক আমলা-__ এরাও 
অনেকে জমিদার হয়ে বসল এবং জমিদার ও কৃষক এই দুই শুরের মধ্যেও অনেক 
পরগাছ। মধাদ্বত্বভে|গী কৃষ্টি হল এবং এর ফলে সাধারণ কৃষকদের উপর শোষণ 
আরও তীব্র হয়ে উঠল | এভাবেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ 
আক্রমণকানীর৷ ভারতে বেঙ্গল প্রেলিডেন্সী ও মান্রাজ প্রেসিভেন্দীতে সামস্ত- 
প্রথা জীইয়ে বাখল। ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলে জমির খাজনা আদায়ের 
অস্থায়ী পদ্ধতি এবং বায়তয়ারী পদ্ধতির মাধ্যমে জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করে 
সামস্ত শোষণকে ব্রিটিশ সাত্্রাজ্যবাদীরা ভারতে বহাল রেখেছিল নিজেদের 
লুনের স্বার্থে । 

এই জমিদারী ও বায়তগ়ারী পদ্ধতিই ছিল ভারতের কৃষকসমাজকে শোষণের 
সন্ত একটা পরিবতিত সামন্ত প্রথা। উপনিবেশিকদের স্বার্থ এর দ্বার! পু 
হয়েছিল এবং অপরপক্ষে কূষকর। এর মধ্য দিয়ে আখা-দাসত্বের পধায়ে নেমে এজ । 


"৬৮ 


দেশী শিলের ধবংসসাধন--গ্রাীন 
অর্থনীতিতে প্রচণ্ড চাপ 
এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে মন্তুরি-শ্রমের উৎপত্তির বিষয়ে কিছু আলোকপাত 
করা যেতে পারে। মজুরি-শ্রমের অস্তিত্ব বাস্তবিক নাফ সমস্ত শোষণমূলক 
সমাজেই উপস্থিত ছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের এটাই বৈশিষ্টা ঘষে এই 
সমাজট] পুরোপুরি মজজুরি-শ্রমের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত । 
মার্কস বলেছেন যে মজুরি-শ্রম ব্যতিরেকে উদ্বত্ত মূল্য সৃষ্টি হতে পারে না 
এবং উদ্ধত মূল্য ব্যতিরেকে কোন পু'জিপতিও সৃষ্টি হতে পারে না। এর অর্থ 
উদ্ুত্ত মূল্য না থাকলে পুঁজিপতিও থাকে না এবং পুঁজিবাদও থাকে না। তবে 
এতিহাসিক বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করেও এট। নির্ধারণ করা খুব সহজ নয় ষে 
সামন্তযুগে মজুরি-শ্রম করে শেষ হল এবং ধনতান্ত্রিক যুগের মজুরি-শ্রম করে শুরু 
হল। ভারতে মজুরি-শ্রমের উৎপত্তির ক্ষেত্রে এই কথা সবতোভাবেই 'প্রষোজ্ঞা | 
মজুরি-শ্রম ভিত্তিক বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল পতন্মোন্মুখ সামস্ত- 
বাদী সমাজব্যবস্থার গর্ডেই । পশ্চিম ইউরোপে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাবীতেই 
ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের সুতআ্রপাত হয়েছিল । সামস্তযুগেব বিভিন্ন পর্যায়ে মজুরি- 
শ্রমকে ব্যবহার কর! হলেও প্রত প্রস্তাবে প্রাকধনতান্ত্রিক সম্পর্কের এই শেষ 
পর্যায়েই মজুরি-শ্রম বিক্ষিপ্ত এবং অনিয়মিতভাবে গজিয়ে ওঠা এ ধনতান্ত্রিক 
সম্পর্কের পক্ষে একটা অপরিহার্য ভিত্তি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল । একট! 
সামস্তবাদী পরিবেশের মধ্যেই স্থানীয়ভাবে এই নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি হতে শুরু 
করেছিল। তাই এখানে ন্বর্তবা ঘষে ভারতেও ষদি ত্বাভাবিকভাবে ধনতান্ত্রিক 
বিকাশের স্থযোগ থাকত তাহলেও তা এই এঁতিহাসিক নিয়মাহুসারেই সেই 
বিকাশের অগ্রগতি ঘটত। কিন্তু ভারতে সাম্রাজ্যবাদী দখল সেই স্বাভাবিক 
নিয়মকে দারুণভাবে বিকৃত করে দিয়েছিল । 
মজুরি-শ্রম ব্যবহার পূর্ব মতই হচ্ছে পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয় । বৃটেনে পঞ্চদশ 
শতাবীর শেষদিকে এই প্রাথমিক সঞ্চয়' শুরু হয়েছিল এক প্রচণ্ড জবরদ্তিমূলক 
ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে । তারপর থেকে তিন শতাব্ধী যাবৎ এই প্রক্রিয়৷ চলেছিল 
প্রচণ্ড তীব্রতার সঙ্গে এবং বল! যেতে পারে সামস্তবাদী ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে “ভূমি- 
বিপ্লবের' পরিপূর্ণ সাফল্য এ দেশেই প্রথম সংগঠিত হয়েছিল । 
কিন্তু এর সে সঙ্গে যেটা হয়েছিল ত হল পূর্বতন উৎপাদনকাক্ীরা তাদের 
উৎপাদনেকর উপায় থেকে বঞ্চিত হল' "এবং সাধারণ জনগণের নিত টরমে 


৩৯ 


পৌছোল । এই নিংশ্বরাই শেষপধস্ত ্দুরিশ্রমিক হিসাবে পুঁজিপতিদ্ের কারখানায় 
এসে ভীড় করল। 

ইংলগ্ডের ক্ষেত্রে আরও ঘ। হয়েছিল তা৷ হল উপনিবেশগুলির শোষণের মাত্রা 
চরম সীমায় এনে সেইগুলিকে নিঃম্ব করে দেওয়া এবং উপনিবেশের লুষ্টিত ধন- 
সামগ্রীর সাহায্যে ইংলগ্ডের শিল্প বিপ্লবকে ত্বরান্বিত কর|। 

এই ভাবেই ইংলগ্ডে শিল্প-বিপ্রবের সাফল্যের জন্য ব্রিটিশ সাভ্রাজ্যবাদীরা 
ভারতের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে ইংলগ্ডে চালান দিল। ভারতের ধনসম্পদ লুন 
করে ইংলগ্ডে শিল্প-বিপ্রবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ডের কল- 
কারখানায় উৎপাদিত সামগ্রীনমূহ ভারতের বাজারে বিক্রয় করার প্রয়োজন 
সাআ্াজাবাদীরা অন্ভব করল। এর সহজ অর্থ হচ্ছে ইংলগ্ড থেকে সরাসরি 
ভারতের বাজ্জাবে মাল প্রেরণ কর] ও তা! বিক্রয় করার ম্বাধীনত। একান্ত প্রয়োজন 
হয়ে পড়ল ব্রিটিশ পু'জিপতিদের পক্ষে । ফলে ভারতে ওপনিবেশিক শোষণ 
পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর 
থেকে ই ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বাবসা-বাণিজ্যের ষে একচেটিয়। অধিকার 
ভোগ করেছিল তাতে ব্রিটিশ পুঁজিবাদীদের স্বাধীন বাণিজ্যের দ্বার্থ রক্ষিত 
হচ্ছিল না। এ-যাবংকাল ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্থমোদন দেবার একমাত্র 
অধিকার ছিল ইঞ্ ইগডিয়া কোম্পানীর । এর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পু'জিপতিরা 
সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন কারণ কোম্পানীর এই একচেটিয়া অধিকারের ফলে 
সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ পুঁজিপতি ম্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হচ্ছিল। তাই 
১৮১৩ সালে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া 
অধিকার থেকে সরকারীভাবে বঞ্চিত করা হল এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের জন্ত 
ভারতে অবাধ বাবসা-বাশিজোর দ্বার উন্মুক্ত হল। ইই& ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
ব্যবসা-বাণিজোর এই একচেটিয়া অধিকারের অবসান ভারতে অর্থ নৈতিক 
শোষণের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা করল। এই কোম্পানী এতদিন 
মূলত ভারতের সি, মসলিন ইত্যাদি বিলাসন্তব্য ভারত থেকে আমদানী করে 
ইংলগ্ডের বাজ্জাঝে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করত। কিন্তু ১৮১৩ সাল থেকে 
ইংলগ্ডের শিল্পজাত দ্রবাদির জন্য ভারতের বাজার উম্মুক্ত হয়ে গেল এর ফলে 
ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের রপ্তানী কত বৃদ্ধি পেল। ১৮১৪ সালে ১৬/**১০০* পাও 
থেকে রগ্তানী বুদ্ধি পেয়ে ১৮২৮ মালে দাড়াল ৫৮০৯১, পাউণ্ডে। অর্থাং 
ক্রিটিশের মোট রগ্তানীর এক অষ্টমাংশ। ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ জাহাজগুলি 


ভারতে ষে বাণিজ্ান্রবা বহন করে এনেছিল তার পরিমাণ হবে প্রায় ১১০১*** 
উন। 

«১৮১৪ সালে বুটেন ভারতে ২১৩১০ * গজ সাদ এবং ৮০০১*০০ গজ রভিন 
বন্ত্রাদি রপ্তানী করেছিল» ১৮২৬ সালে এই বপ্তানীর মোট পরিমাণ ছিল ঘথাক্রমে 
১৬ এবং ২৬ মিলিয়ন গজ ।”১ 

ভারতে দ্রুততার সঙ্গে রেল লাইন স্থাপন করে, বন্ধরগুলির সঙ্গে বাশিজ্য 
কেন্দ্রলির মধ্যে রেল লাইনের দ্বারা যোগাযোগ সাধন করে ব্রিটিশ সাভ্াজয- 
বাদীর ভাবতে এই ক্রমবর্দমান বপ্তানী বাণিজাকে সফল করে তুলতে চেয়েছিল । 

ইংলগ্ডের শিল্পপতিরা এটাও লক্ষা করেছিল যে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের এই 
বপ্তানী বাণিজ্যের সজে সঙ্গে ভারত থেকে ইংলগ্ডে আমদানীরুত সতী এবং সিঙ্ক 
বস্্াদির উপর প্রচণ্ড হারে শুষ্ক ধার্য না করলে ইংলগ্ডের বাজারে ভাবতীয় পণ্যের 
নিকট ব্রিটিশ পণ্য পিছু হঠতে বাধা । কারণ এটা লক্ষ্য কর। গিয়েছিল যে 
রটেনের বাজারে ভারতীয় স্থতীবন্ত্র ও সিষ্ক ব্রিটিশ বস্ত্রাদির তুলনায় শতকর। ৫* 
থেকে ৬০ ভাগ কম ষূলো বিক্রয় করেও যথেষ্ট লাভজনক ব্যবসা করা যায় । এবং 
তাই আম্দানীকৃত ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে অসমান প্রতিষোগিতাব কবল থেকে 
ব্রিটিশ পণাকে রক্ষা! করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভাবতীয় হুতী ও সিন্ধ বন্ত্রাদির 
মূল্যের উপর শতকরা ৭০ থেকে ৮* ভাগ আমদানী শুন্ধ ধার্য করেছিলেন। এই 
মারাত্বক রকমের শুক ধা ন। হলে হয়ত বুটেনের বন্ত্রকল গুলি পরিণামে বন্ধ হয়ে 
যেত।২ 
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এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ স্ৃতী, সিষ্ষ ও পশম বস্ত্রাদি প্রায় 
বিন। শুদ্বেই অথব। নামমাত্র শুক্কে ব্যাপক হারে রপ্তানী হতে শুরু করল, অপরপক্ষে 
ভারতীয় ভ্রব্যাদির ইংলগ্ডের বাজারে প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধই করে দেওয়। হল । 
শুদ্বের এই বিপর্যয়কারী বৈষম্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চূড়ান্ত আকারে 
চলল এবং ভারতীয় শিল্লের পক্ষে এর বিষময় ফলাফল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
শুধু নয় বিংশ শতাবীতেও যথেষ্ট সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এইভাবেই ভারতীয় 
বন্ত্রশিল্পকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়ে ইংলগ্ডের বন্তরশিল্পকে সজীব করে তুলল 
ব্রিটিশ সরকার । 

তাই লক্ষা করা যাৰে যে শুধুমাত্র যন্ত্রশিল্লের কারিগরী শেষ্টত্বের গুণেই 
নয় সরকারী সহায়তায় ভারতে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের জোরে এবং অপণ 
পক্ষে ভারতীয় পণ্যের ইংলগ্ডের বাজারে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেই ব্রিটিশরা ভারতীয় 
শিল্পের সর্বনাশ সাধন করেছিল এবং ব্রিটিশ যন্ত্রশিল্পকে অগ্রগতির পথে 
নিয়ে গিয়েছিল । 

কেবলমাত্র বন্ত্রশিল্লের ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের ধাতু ও অন্যান্ত শিল্পকেও 
বুটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা একই রূপে ধ্বংস করেছিল। ১৯১১ সালে তদানান্তন 
ভারত সরকার যে সেল্সাস পরিচালনা করেন তার রিপোর্টেও বল হচ্ছে যে 
ভারতে ধাতুশিল্লে শ্রমিকদের সংখ্য] ত্রুত হারে হ্রাস পাওয়ার কারণ ভারতে দেশী 
পিতল ও তামার বাসনপত্্রের পরিবর্তে ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত এনামেল 
ও এালুমিনিয়ামের বাসনপত্রাদির ব্যাপক হারে প্রচলন । লোহা এবং ইম্পাত 
শিল্পেও একই অবস্থা বিরাজমান ছিল । ইউরোপ থেকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে 
যে লোহা ও ইন্পাত আমদানী কব! হচ্ছিল তার ফলে দেশী লোহা-ঢালাই 
শিল্প প্রায় উঠেই যেতে বসেছিল । বিশেষ করে বেলপথের মাধ্যমে ঘেসব 
স্থানে পৌছানো যেত সেইসব স্থানেই ভারতীয় শিল্পের এই পর্বনাশ বেশী 
ঘটেছিল । দর অঞ্চলে যেখানে ব্রিটিশপণ্য পৌছাতে পারেনি সেখানে দেশী 
শিল্প তখনও চালু ছিল ।+ 


১। এই সম্পর্কেডি এইচ. বুকাননের সমীক্ষ। বিশেষ প্রণিধানঘোগ্য। 


তিনি বলছেন, 
৭0 [77019 80661 /8 986০ 101 68 001589) 109£ ৫6০091801৬5 


00910828৪৪3 10 ০০1৪, 8:00 16008588915 10180 87536186106 


৪২ 


ইংলগ্ডের যন্ত্রশিল্পের বিকাশের জন্য ভারতের কাচামাল ছিল অপরিহার্য 
ইংলগ্ড যেমন ভারতের বাজারে লেদেশের যন্ত্রশিল্লে উৎপাদিত সামগ্রী এদেশে 
প্রেরণ করত তেমনি ইংলগ্ডের যন্ত্রশিল্পের পুষ্টির জন্য ভারত থেকে আমদানী 
করত কীচামাল। তাই ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে ভারতের কাজ হয়ে দাডাল 
বৃটেনের যন্ত্রশিল্লের উন্নতির জন্য কাচামালের সরবরাহ দেওয়া! এবং সঙ্গে সঙ্গে 
রূটেনের এ যন্ত্রশিল্পে প্রস্তত পণ্যাদি ভারতের বাজ্ধারে বিক্রয় করা । ভারতের 
প্রাচীন অর্থনীতিতে ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে শিল্প ও কৃষির যে সমন্বয় ছিল তাকে 
ংস করে ব্রিটিশ শ!সন এভাবেই ভারতকে কেবলমাত্র কাচামাল সরবরাহ ও 
বৃটেনের শিল্পজাত ভ্রব্য বিক্রয়ের একট। মুগয়াক্ষেত্র হিসাবেই তৈরী করে রাঁখল। 
স্বাভাবিক গতিতে ভারতের অর্থনীতির বিকাশকে বিদেশী শাসকর! এভাবেই 
স্তব্ধ করে দিল। 
এই প্রক্ষিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাটীন ভারতের শিল্পকেন্দ্রগুলির কারিগররা, হন্ত- 
শিল্পীরা এবং অন্যান্ত ছোটখাট শিল্পের কারিগররা তাদের আবহ্মানকালের 
পেশা থেকে নির্মমভাবে ব্চ্যিত হুল এবং আপন পেশা থেকে স্থানচ্যুত এই 
শিল্প ও কাবিগরুর! জীবিকার দায়ে গ্রামে গিয়ে ভিড় করল। 


শপথ সপ পি পপ | পা সপিপীসসস 
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এর ফলশ্রুতিতে একদিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল ভারতের প্রাচীন শিল্পশহর ও 
কেন্দ্রগুলি এবং শহরের মানুষ ভারতের গ্রামগুলিতে এসে এমনভাবে ভিড় 
করল যে কৃষি ও স্ষুত্র শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত ভারতের প্রাচীন গ্রামীন অর্থনীতি 
মাবাত্বকভাবে আঘাত খেল । শহরের বন্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প ইত্যাদিগুলে। উঠে 
যাওয়ায় সেই শিল্পসমূছের কর্মচ্যুত শিল্পী ও কারিগরর1 বেঁচে থাকার তাগিদে 
গ্রামে চলে এল কারণ এ ছাড়া তাদের কাছে আর কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল 
না। এমনকি যে কারিগরর1 ধাতুর বাসনপন্্র বা মৃৎপাত্র তৈবি করত বা 
এমনকি চামড়ার জব্যাি প্রস্তুত করত তারাও তাদের শিল্পচাত হয়ে গ্রামীন 
অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ 
সাত্রাজ্যবাদীর। ভারতের কৃষি ও শিল্পের সমবয়ে গঠিত অর্থনীতিকে বলপ্রয়োগে 
ভেঙে দিয়ে ভারতকে অধঃপতিত করে তুলল ব্রিটিশ পু'জিবাদী শিল্পের কাচামাল 
সরবরাহের ও পণাজ্জব্য বিক্রয়ের উপযোগী একটা বৃহৎ উপনিবেশ হিসাবে । এটাও 
লক্ষণীয়, আজও পর্যন্ত ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে জনসংখ্যার যে প্রচণ্ড চাপ এবং 
যার বিষমর ফল ভারতের লাধারণ মানুষ আজও ভোগ করছে তার কুন্তরপাত 
ঘটেছিল ঠিক এভাবেই এবং এর জন্য দায়ী ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর।। 
১৮৮* শ্রীষ্টাব্দের ফ্যামিন কমিশনও ব্বীকার করেছিল ষে “ভারতের জনগণের 
দাবিজ্রের এবং অভাবের সময় তাদের যে ছুঃখ কষ্ট সহ করতে হয় তার 
অনেকখানি কারণই হচ্ছে ঘে কৃষিই হচ্ছে ভারতের জনগণের প্রায় একমাত্র 
পেশ।।'; 

কষি অর্থনীতির উপর এই প্রচণ্ড চাপের এই. এ্রতিহামিক পরিপ্রেক্ষিতেই 
পরবর্তী স্তরে ভারতের আধুনিক শিল্প বিকাশ ও শ্রমিকশ্রেণীর উত্তব, ক্রমবিকাশ 
এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জটিল সমশ্তাসমূহ বিচার করতে হবে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসার 
ও শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব 


রেল লাইন ও সর্বপ্রথম শিল্প ১/৫০-১৯০০ 
সাআজ্যবাদী শাসকরা! ভারতের প্রাচীন অর্থনীতি ভেডে চুরমার করে দেয় 
কিন্ত তার পত্রিবর্তে আধুনিক শিল্প ভিত্তিক কোন অর্থনীতি প্রসারে অগ্রসর 
হয় না। ফলে সামস্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ভেঙে তার স্থলে ইউরোপে যেভাবে 
আধুনিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা৷ হয়েছিল তার থেকে ভারতে 
ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ হয় ভিন্নতর | ইংরেজরা এখানে কোন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি 
প্রসারে অগ্রসর হয়নি । ফলে ভারতের এই বিশেষ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার 
সহযাত্র। হয়েছিল একটা অদ্ভুত ধরনের দেন্য এবং তার পরিণামে ভারতীক্ক 
জনগণের জীবনে নেমে এসেছিল অসীম ছুঃখ ছুর্দশা। কিস্তূতা সত্বেও ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দ্বিবিধ ফল ফলেছিল। প্রথমট। ছিল 
ধ্বংসাত্বক-_অর্থাৎ প্রাচীন সামান্সিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে দেওয়। 
হয়েছিল । ভেঙে দিরেছিল বিদেশীরা উপনিবেশিক শোষণের দ্বার্থে ই । আবার: 
এঁ গুপনিবেশিক শোষণকে জোরদার ও স্থায়ী করার জন্ত বিদেশীরা ঘে ব্যবস্থাসমূহ 
নিয়েছিল তার ফলে বস্তগতভাবে ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্থচনা 
অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল । ইতিহানের গতি কখনও স্তব্ধ হয় ন। প্রাচীনকে 
ভেঙে দিয়ে এক অনন্ত শূন্য স্ষ্টি করে রাখাও ব্রিটিশের পক্ষে সম্ভব হয়নি । তাই 
স্বিবিধ ফলের ত্বিতীয়াটি ছিল, খুব ধীরে এবং বাধাগ্রস্থ পথে হলেও» ভারতে 
আধুনিক শিল্পের গ্রাতিষ্ঠা এবং তৎংসহ পাশ্চাত্য অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার 
ভিত্তি স্থাপন । 
এই প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। হচ্ছে ভারতে বেলপথ স্থাপন । 
ইংলগ্ড থেকে আমদানীরুত শিল্পজাতত্রব্য ভারতের বন্দঝলমূহ থেকে দেশের 
অভ্যন্তরে বহন করে নিয়ে যাওয়া, আবার ভারতের কাচামাল দেশের অজ্তান্তর 
থেকে বদর পর্যন্ত পৌছানে। এবং তারই সাথে ভারতকে সামরিক বলে পদানত 
রাখার উদ্দেস্তে সৈশ্সামস্ত প্রেরণ তথ বলগ্রয়োগমূলক ওপনিবেশিক প্রশাসনিক 
স্বার্থে ইংযেজ শাসকদের পক্ষে ভাবতে বেলপথ স্থাপন অপরিহার্ধ হয়ে পড়েছিল । 


চি 


একই কারণে প্রয়োজন হয়েছিল ভারতে রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং কাচামাল 
উৎপাদনের জন্ত প্রয়োজন হয়েছিল সেচব্যবস্থার বিকাশসাধন। ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের এই নতুন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে কার্ল মার্কস ভারত সম্পর্কে তার 
বিখ্যাত ভবিষ্যতবাণীতে বলেন, 

“আমি জানি ইংরেজ মিল মালিকগোর্ঠী ভারতে রেলওয়ে স্থাপন করতে চায় 
একটাইমাত্র উদ্দেশ্ঠ নিয়ে, তা হচ্ছে--তাদের উৎপাদনের জন্য কম খরচে তুল। 
এবং অন্যান্য কাচামাঁল সংগ্রহ করা। কিন্তু লোহা এবং কয়ল পাওয়। যায় 
এমন কোন দেশে পরিবহণে একবার ধন্ত্রপাতিবর ব্যবস্থা চাজু করলে বিভিন্ন দিকে 
তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার বন্ধ করা সম্ভব নয়। “বল পরিবহণের জন্য যখন 
তথন এবং সবসময় প্রয়োজন হয় এমন সব যন্ত্রপাতি উৎপাদনের শিল্প স্থাপন ন। 
করে একট। বিরাট দেশে বেলওয়ে বাবস্থা চালু রাখা সম্ভব নয় । এর মধ্য দিয়ে 
এমন সমস্ত শিল্প ও যন্ত্রপাতি চালু হতে থাকবে যেগুলি রেলওয়ের সঙে 
প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয় । ফলত রেলওয়ে ব্যবস্থা হবে ভারতে আধুনিক শিল্পের 
"অগ্রদূত ।৯ 

ভারতে রেলওয়ে স্থাপন সম্পর্কে ১৮৫৩ সালে লর্ড ভালহোসীর বিখ্যাত 
প্রতিবেদনে বেলওয়ে স্থাপনে ব্রিটিশ সরকারের বাণিজ্যিক লক্ষ এবং ভারতকে 
একদিকে গ্রেট বুটেনের কাচামাল সরবরাহের উৎস এবং অপরদিকে ভারতকে 
গ্রেট সুটেনেব বপ্তানীরুত শিল্পদ্রব্যের বাজাঘ হিসাবে গড়ে তোলার সুস্পষ্ট লক্ষ্য 
উপস্থাপিত হয়েছিল । 

বাণিজ্যিক উদ্দেশ সাধনের গন্য রেলওয়ে স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা 
অপ্রতাক্ষভাবে জড়িত অন্যান্য শিল্প স্থাপনের জ্ঞন্তও ভারতে ব্রিটিশ পু'জির 
বিনিয়োগ অবশ্ঠভাবী হয়ে উঠল। 

ভারতে প্রথম রেলওয়ে স্থাপনের কাজ শুরু করে দুইটি ব্যক্তিগত 
মালিকানাধীন ব্রিটিশ সংস্থা । একটি হল গ্রেট ইগ্ডিয়ান বেলওয়ে কোম্পানী 
এবং অপরটি হল গ্রেট ইপ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলওয়ে কোম্পানী । ১৮৫৩ 
সালে মানস ২* মাইল রেলপথ স্থাপন করা হল । ১৮৫৭ সালে হল ২৮৮ 

মাইল ।২ কিন্ত ১৮৫৭-৫৯ সালে মহাবিজোহের পর ব্রিটিশ সরকার ভাবতে ব্রিটিশ 
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"আধিপত্য বজায় বাখবার উদ্দেস্টে ঘোগাযোগ ব্যবস্থার তাৎপর্য অত্যান্ত গুরুত্ব 
দিয়ে অনুভব করল এবং দ্রুত সারা ভারতে রেলপথ নির্মাণ কার্ধ শুর করল। 

এই রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে উত্তব হল আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী ৷ 
রেলপথ নির্যাণে যে শতশত ভারতীয় শ্রমিক নিযুক্ত হলেন তারাই হুলেন ভারতে 
আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রদূত। 

বেলওয়ে নিমাণ কার্ষের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কয়লাখনি শিল্পও ভ্রুত প্রসার 
লাভ করল। কারণ বেল চলাচলের সঙ্গে করলাখনির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 
খনিতে উত্পাদিত কয়লার এক তৃতীয়াংশই বেল পরিচালনার জন্য প্রয়োজন 
হত। কয়লাখনির আবিষ্কার ও তা চালু হয় ১৭৭* সালে। ১৮৪৩ সালে 
প্রথম “দি বেঙ্গল কোল কোম্পানী” প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । বেলপথ প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে কয়লাখনিসমৃহেরও প্রসার ঘটে | ১৮৯৫ সালে ঝরিয়া অঞ্চলে বৃহৎ বৃহৎ 
কয়লাথনির কাজ আরম্ভ হয়। এর ফলে ভারতে আরেকটি শিল্পে অর্থাৎ 
কয়লাখনি শিল্পেও শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটল । 

ভারতে বেল ও জাহাজ পরিবহণের প্রসারের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর। 
ভারতকে কাচামাল সংগ্রহের উৎস হিসাবে ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে কাচামালের 
প্রাথমিক পরিশীলনের অন্ত ও কিছু কিছ ছোট ছোট শিল্পের সঙ অবশ্থস্তাবী হয়ে 
উঠল। চালকল, ময়দাঁকল, তুলা, পাট ইত্যাদির জন্য প্রেনিং ও প্যাকিং মিলের 
হুষ্টি হল কাচামাল বধ্তানীর অত্যাবশ্কীয় সর্ত হিসাবে । ফলে এই সমস্ত 
কলকারখানার মারফৎও উত্তব হল ভারতীয় শ্রমিকেণী । 

এ ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে চা বাগিচা শিল্ঠও গড়ে 
উঠল। “আসাম টি' নামে প্রথম ব্রিটিশ চা কোম্পানী আবিভূত হুল ১৮৩৯ 
সালে। প্রথমদিকে অত্যন্ত অন্থবিধা ও বাধাগ্রস্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে এই বা।গচ। 
শিল্পকে অগ্রসর হতে হয়েছিল । পরবতী সমস্ষে ব্রিটিশ সরকান্ধ ইংরেজ বাগিচা" 
মালিকদের প্রভূত সাহাধ্য প্রদান করে । ফলে এই শিল্পটির যথেষ্ট, উন্নতি ঘটে । 
এই বাগিচা শিল্পের মধ্য দিয়েও স্থষ্টি হল ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ৷ কিন্তু চাকুরীর 
ঘে শর্তাবলীর মধ্যে এই শ্রমিকদের কাজ করতে হত তার সঙ্গে দাস শ্রমব্যবস্থার, 
পার্থক্য ছিল খুব সামান্যই । একই সঙ্গে নীল চাষ, রাবার উৎপাদন ও কফি 
বাগিচা শিল্পও গ্থাপিত হুল । এই শিল্পসমূহে নিযুক্ত শ্রমিকদের উপর নির্মষ 
শোষণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাঁদীব। প্রস্ভৃত মুনাফা অর্জন করল। 

রেলপথ নির্াণ প্রশাসনিক কতকগুলি পদ্ধতি চালু করার ফলে য়ে অবস্থার, 
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সৃষ্টি হল তাতে ভারতে রিটিশ পুজি রগ্ানীর অভূতপূর্ব ুযোগ দেখা দিল । 
এই ব্রিটিশ পুঁজির অধিকাংশই বায়িত হত বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক স্বার্থে । 
শিল্প স্থাপনের জন্ বায় কর। হত সামান্যই । 

ব্রিটিশ পুঁজির একট! বুহৎ অংশ বায়িত হয়েছিল পাটশিল্পে। এই 
পাটশিল্লে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের ছিল একচেটিয়। ব্যবসা । ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম পাট আবিষফার করে। ইংলগ্ডের ভাণ্তিতে 
১৮৩৫ সালে প্রথম পাট থেকে স্ুতে। তরী শুরু হম্ন। ভারতের প্রথম চটকল 
স্থাপিত হল ১৮৫৪ সালে কলকাতার উপকে রিষড়াতে । অকল্যাণ্ড সাহেব 
এই পাটকলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় রাশিয়ার উৎপাদিত 
শণ বিশ্বের বাজার থেকে উধাও হলে ভারতের পাটশিল্পে এক জোয়ার এল। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পাট শিল্পের দ্রুত প্রলার লাভ ঘটল। প্রচুর 
ব্রিটিশ মূলধন এই শিল্পে খাটানো৷ হল এবং বহু চটকল স্থাপিত হল। ১৮৮৬ 
সালে ইগ্ডিয়ান জুটমিলস্‌ এযাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই শিল্পের 
উৎপাদনে একটা সুষ্ঠ পদ্ধতি চালু হল। বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতের 
পাটশিল্প বুটেনের ভাপ্তিয় পাটশিল্লের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে ১৯০৮ 
সালে ভারতের উৎপাদন ডাগ্ডির উৎপাদনকেও অতিক্রম করে গেল । 

এরই সঙ্গে আবেকটি যে শ্বিল্প ভারতে বিস্তারলাভ করল তা হচ্ছে বস্ত্রশিল্প ৷ 
১৮১৮ লালে কলকাতায় বাউড়িস্বাক্স “ফোর্ট গ্রস্টার মিলস্‌ নামে একটি স্থতাকল 
স্থাপিত হল। এটিই ভারতের, প্রথম তাতন্ুতাকল। কিন্ত যেমন বাংলাদেশে 
পাট উৎপাদনের প্রাধান্তের জন্ত পাটশিল্প মূলত বাংলাদেশেই গড়ে উঠেছিল 
তেমনি মহারাষ্ট্র অঞ্চলে তুল। উৎপাদনের প্রাধান্যের জন্ত বোশ্বাই অঞ্চলেই 
হৃতাকল শিল্পের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটল ১৮৭৪ সাল থেকে । এ সালে কাওয়ানদী 
নানাভয় দাভর বোস্কেতে প্রথম সুতাকল স্থাপন করেন এবং ১৮৭৯-৮* সালের 
মধ্যে ৫৮টি সুতাকল স্থাপিত হয় । ভারতের প্রথম দুইটি সংগঠিত শিল্প--চটকল ও 
ক্তাকল শিল্প স্থাপিত হওয়ার পর হাজার হাজার শ্রমিক এ শিল্পগুলিতে নিযুক্ত 
হলেন এবং ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী লংখ্যাগত দিক দিয়ে বৃদ্ধি লাভ করল। 

১৮৫৭ পালের সিপাহী বিজ্রোহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, পরিবর্তনের 
পচন করে। এই'বিক্রোহের পরই: ষেষন ত্রিটিশ শাসকরা! দেশে ক্রুত রেলক্লাহিন 
ও রাত্ভাঘাট নির্মাণের প্রয়োজনীয়ঘা অনুভব করে তেমনি ভারতে ইউ ইতিয়া) 
কোম্পানীয় শাসদের বিরুদ্ধে ইংলগ্ে শিল্পগক্িদের বিরোধিত। এবার মাফল্যের 
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দিকে এগিয়ে আসে। ইংলগ্ডের শিল্পপতিরা! অঙ্ভব করেছিল যে ইই ইত্তিয়া 
কোম্পানীর শাসন ভারতের বাজারকে ইংলগ্ডের শিল্পপতিদের পক্ষে আরও 
সফলভাবে ব্যবহারের দিক দিকে প্রতিবন্ধকম্বপ। অবশেষে বিজ্রোহের পদ্ব 
ভারতের শানভার ইঃ ইগ্ডিয়া কোম্প[নীর কাছ থেকে ইংলগ্ডের রাজমুকুটের 
নিকট হন্তান্তরিত হল । 

ভারতের শাসনভার ইংলগ্ডের সরকারের হ1তে সরাসবি অপিত হওয়ার পর 

ভারতে বাবসা-বাণিজের দ্রুত উন্নতি ঘটল। ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে 
একজন বিদেশী ৰিশেজ্ঞ এই সময়কার অবস্থা পর্যালোচন। করে বলেছেন, 

“বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দে ভারতের মোট উৎপাদন ও ব্যবস! 
লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল** “কিন্তু এই পরিবর্তন ভারত ও পাশ্চাত্য দেশের 
মধ্যে এক অদ্ভুত পরস্পর নির্ভরশীলতা স্থষ্টি করল এর মধ্য দিয়ে ভারত মূলত 
কাচামাল ও খাগ্ঠপামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানী এবং বন্ত্রাদি ও অন্যান্য বিবিধ শিল্প- 
জাত দ্রব্যাদি আম্দানীর দ্রিকে এগিয়ে গেল ।”১ 

কিন্ত ভারতে ইংরেজদের ব্যবস! বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইংরেজদের 
ব্যবসায়ে যে ভারতীয়রা মুংনুদ্দীয় কাজ করত অথবা এদের ব্যবসায়ে ঘে 
ভারতীয়রা দো-ভাষী, মুখ্য হিসাবরক্ষক ব্যক্তিগত সচিব বা মুখ্য দালাল ইত্যাদি 
হিসাবে কাজ করত তাঁরা এবং ভারতীয় জমিদারদের একাংশ প্রভূত অর্থসঞ্চয়ের 
মাঁধ/মে পরবর্তা স্তরে শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে মনোনিবেশ করল । মুতসুচ্দী 
বেনিয়। ও জমিদারদের এই অংশই গোড়ার দিকে ভারতীয় বুর্জোয়া! হিসাবে জন্ম 
নিল। ই৪ ইগ্ডিয়া৷ কোম্প।নীর জাহাজগুলিতে দো-ভাষাঁয় কাজ করত থে 
পার্শীরা, তারাই বোথাইয়ে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি হিসাবে অবতীর্ণ হুল। 
জামশেদজী টাটার পিতা হুসসার ওয়ানজী বোম্বাইয়ে “হুদসার ওয়ানজী এও 
কালিয়ানদাস কোং: "গড়লেন । জামশের্দজী টাটা ১৯৮ সালে জামশেদপুরে 
টাটা! আয়রণ এপ্ড স্টীল ওয়াস স্থাপন করলেন । 

এই যুগে ভারতের অন্ততম প্রধান শিল্পপতি ছিলেন রবীজ্ঞনাথ ঠাকুবের 
পিতামহ শ্রিন্দ স্বারকানাথ ঠাকুর । তিনি নীল কারখানা স্থাপন করলেন, আখের 
চাষ চালু করলেন এবং কার ট্যাোর এগ কোং গ্রতিষ্ঠ। করলেন। ১৮৩৭ 
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সালে ঘারকানাথ চিনাকুরি কয়লা ধনি ক্রম করলেন এবং বেঙ্গল কোল কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৩৬ সালে দ্বারকানাথ একটি জাহজও ক্রয় করেছিলেন । 
কিন্ত ্বারকানাথের অনেকগুলে। শিল্প উদ্যোগই ব্যর্থতায় পর্ধবদিত হল। তিনি 
ইংরেজদের প্রত্তি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে খেদোক্তি করলেন, “ইংরেজরা 
ভারতীয়দের জীবন, স্বাধীনতা" ও সম্পত্তি সব কিছুই কেডে নিয়েছে এবং সব 
কিছুই এখন সরকারের অগ্গ্রহের উপর নির্ভরশীল 1১ 

এই নবস্থষ্ট ভারতীয় বুর্জোয়াদের শিল্লোগ্ঠোগ গুলিতে ভারতীয়রা! শ্রমিকের 
কাজ পেলেন এবং ক্রমে ক্রমে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী সংশ্যাগত দিক দিয়ে 
স্কীত হয়ে উঠল । 

অপরদিকে ভারতে অঢেল কাচামাল এবং সম্ত1 মজুরিতে শ্রমিক স্থুলভ 
হওয়ায় ব্রিটেনের পুঁজিপতিরাও ভারতে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হল। তারা 
ভারতে বিভিন্ন শিল্পে বিশেষ করে পাট, কয়লা, চা শিল্পে প্রচুর পুঁজি 
বিনিয়োগ করল । কলকাতা শহর হয়ে উঠল ব্রিটিশ পুঁঞ্রির ঘাটি। 
পাশাপাশি ভারতীয় পুঁজিপতিরা বোম্বাই শহরকে কেন্দ্র করে মূলত তাদের 
পুঁজি বিনিয়োগ করলেন । 

উনবিংশ শতাবীর শেষ দিকে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প স্থাপন এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ভারতে কলকাতা; বোস্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতিতে বড় 
বড় শহর ও বন্দর গড়ে উঠল এবং এই শহর ও বন্দর গুলিয ভ্রুত আধুনিকীকরণ 
শুক্ষ হল। এই শহর ও বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণী 
স্বসংহত শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠবার স্থঘোগ পেল। 


হদেপী আঙ্দোলনের প্রস্তাব 

উনবিংশ শতাব্দীর ঘ্বিতীয়ার্ধ জাতীয় জাগরণের স্চনার যুগ । পাশ্চাত্য 
শিক্ষা! ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্ত্রপাতেঘ সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সামাজিক, 
অর্থনৈতিক জীবনেও একট] পদ্থিবর্তনের সুচনা হল। শতাবীর চতুর্থ ও 
পঞ্চম রশকে যে ধন্ডাহিক অম্পর্কের হরি হয়েছিল তাহি ক্রমে রুমে দেশের 
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অগ্রসর অঞ্চলে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিভূমি হিসাবে প্রতিষ্িত হচ্ছিল । 
সংখ্যায় ক্ষুত্র হলেও ভারতে এই সময় যে বুর্জোয়৷ বৃদ্ধিজীবী ' সমাজের 
সৃষ্টি হল সেই বুদ্ধিজীবীরা উপনিবেশিক *1সনের বিভিন্ন দিকের সমালোচনায় 
সোচ্চার হলেন । শতাবার প্রথমার্ধে রাজা রামমোহন বায়-_ভাবতে মধ্যযুগীয় 
ভাবধারার বিরুদ্ধে আধুনক চিন্তাধারার হুত্রপাত করলেন। বাংলাদেশে 
পরবর্তীকালে বিষ্ঠাসাগর প্রমূখ সমাজ-সংস্কারকরা প্রগতিশীল চিস্তার আলোকে 
জনগণকে আন্দোলিত করলেন । ভারতের সামাঞ্জিক অর্থনৈতিক জীবনের 
এই পরিবর্তনের তাৎপধ সাম্রাজ্যবাদী সরকার উপলদ্ধি করেছিল।' এই 
নবজ্ঞাগরণকে সাম্রাজ/বাদী স্বার্থের অনুকূলে প্রবাহিত করবার জন্ত তাই তীর 
সচেষ্ট হলেন । অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান এযালেন অক্টেভিষ্বান হিউম সাহেবকে 
তারা৷ পেলেন এই প্রচেষ্টার স্থষোগ্য ব্যক্তি হিসাবে । হিউম সাহেব একটি 
সমাজ্সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টায় ছিলেন । _ভাইসরয় লর্ড ভাফবিন 
সাহেব তাকে অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে 
এমন একট। সংগঠন গড়বার জন্য প্রবৃত্ত করলেন যার কাজ হবে ভারতীয় 
জনগণের এই ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ.ক সবকারের আয়ত্তাধীন খাঁতে প্রবাহিত 
করে সাত্রান্জযবাদী স্বার্থকে রক্ষা করা। ১৮৫ সালে হিউম সাহেবের উদ্মোগে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল। 

কিন্ত ইতিহাসের গতি ও তার দ্বান্দিক প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ কর। সাস্ত্রাজ্যবাদী- 
দের পক্ষে কখনও সম্ভব হয়নি। ।পবব্তাঁকালে এই কংগ্রেল সংগঠনের 
মধ্য দিংয়ই ভারতীয় বুর্জোক়্াদের লঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘর্ষ সি 
হম্বেছিল এবং ইতিহাসের গতি পৰিবতিত হয়েছিল। দেই ইতিহাস এখানে 
আলোচ্য নয়। কিন্তু ভারতের শিল্পায়ন, শ্রমিকতেণীর হ্ঠি ও তার ক্রম 
বিকাশের ক্ষেত্রে-যে অধ্যায়গুলি সংঙ্লিই সেগুলির সংক্ষিণ্ড আলোচন। বিষয়- 
বন্তর ্বার্থেই প্রয়োজন । 

দেশী আন্দোলন এমন একটি অধ্যায়। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের 
রা বঙ্গভঙ্গকে কেন্জ কনে বন্গভর্থ বোধের জন্ত বাংলাদেশে ত্ঘ আন্দোলন 

টি হয়েছিল তার থেকেই ব্বদেশী আন্দোলনের স্যরি । বুর্জোর নেতাঝা। 
বদ, বিকদ্ধে দেশের শক ্ষোভকে প্রকাশ কযবার অন্ত বিলাতী- 
জ্রব্য বর্জনের . আন্দোলন শুরু 'করেছিলেন। এই আন্দোজন বয়কট 
বআন্দোলন নাখে খ্যাত । সঙ্গে লঙ্গেই তারা আবেদন ফহিররগ, দেনা 
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স্বব্য ক্রয় করবার জন্ত। এই শ্বদেশী ভ্রব্য ক্রয় করবার আন্দোলন হচ্ছে দেন 
আন্দোলন।১ বঙজভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্থটি হলেও আমলে এই আন্দোলন 
ভারতে ব্রিটিশ শিল্পজাত ভ্রব্য আমদানী বন্ধ করা এবং ভারতে ভারতীয় 
বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠ। করার আন্দোলন হিসাবেই রূপান্তরিত 
হয়েছিল । তাই দেখা যায় স্বদেশী আন্দোলন শুধুমাত্র বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ 
থাকেনি । এর ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল সারাদেশে । আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের 
সথতাকল মালিকদের মনেও তীব্র অনুপ্রেরণ! সৃষ্টি করল এই আন্দোলন । এই 
আন্দোলনের শীর্ধেই ভারতে ভারতীয় বুর্জোয়াদের পরিচালনায়__কলকারখান! 
স্থাপন, ব্যাক্কিং ও ইনসিওবেন্স বাবস্থা প্রতিষ্ঠা হল দ্রুতগতিতে | টাটার বিখ্যাত 
ইস্পাত কারগান। ১৯০৮ লালে স্থাপিত হল এই আন্দোলনের জোয়ারের মধ্যেই । 
ম্যাঞ্চেস্টারের সুতাকলে প্রস্তত বস্ত্রের বিরুদ্ধে এদেশে বয়কট আন্দোলনের 
সহায়তাপুষ্ট হয়ে বোদ্বাই, আম্দোবাদ ও কিছুট] বাংলাদেশের সুতাকলগুলি 
স্থসংগঠিত হল। এই ম্বদেশী আন্দোলন বুর্জোয়াদের শিল্পোগ্যোগের আকাজ্ষাকে 
বেশ কিছুটা সকল করে দিল | কিন্তু পাশাপাশি স্ফীত হয়ে উঠেছিল ভারতের 
শ্রমিক্রেণী-__ভারতেব ইতিহাসে যার গুরুত্ব যুগান্তকারী । তাই স্বদেশী 
আন্দোলন এবং ধনতন্ত্রের বিকাশ যেমন জাতীয় বুর্জোয়াদের স্থসংহত এবং 
শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে সাহাধ্য করেছিল, তেমনি ১৯*৫--০৮ সালের 
জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার হুসংগঠিত করেছিল মধ্যবিত্ত সমাজ এবং সমাজের 
আরো বিভিন্ন স্তরকে। সর্বোপরি জাতীয় সংগ্রামের এই ঢেউ স্থসংহত করে গড়ে 
তুলল শ্রমিকতেণীকে যার ব্প্রবিক দায়িত্ব এতিহাসিক। 


১। এই ন্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেও উনবিংশ শতাবীর মধাভাগে ও শেষদিকে 
ভারতীয় বুর্জোয়াদের অনেকে বিদেশী জব্য বর্জন ও দেশে প্রস্তত ভ্ব্য ক্রয়ের জম 

প্রচার চালিয়েছিলেন। গোপালহবি দেশমুখ ধিনি বোস্বাইয়ে লোকহিতবাদী 
নামে স্থপরিচিত এই বিলাতী বর্জন ও শ্বদেশী ক্রয়ের ভাবধারা গ্রচার করেছিলেন 
উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে । ভোলানাথ চক্র ১৮৭৩ সালে এই বিষয়ে তার 
পরিকল্পন। আরও সুচস্ভাবে প্রচার করেছিলেন। এঁতিহাদিক ্ররমেশচ্জ 
মভুমদারের বিহু ০ ঢ1560020 11০৮6006778 ৬০1 1] জষ্টবা। 
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ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উৎপত্তিগত ঠবশিষ্ট্য 


উনঘিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের 
শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ও গঠনের কালে যে মূল প্রক্রিয়াগুলি কাজ করেছিল তার 
সঙ্গে ইউরোপের অগ্রসর দেশসমূহের পুঁজিবাদী কলকারখানাগুলির হ্যতি ও 
শ্রমিকশ্রেণীর উদ্তবের প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে অবশ্যই যথেষ্ট মিল ছিল। কিন্তু এই 
প্রক্রিয়ায় একট! গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক পার্থকাও ছিল যাঁর প্রভাব ভাবতের 
শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাসে ছিল স্থদূর প্রসারী ৷ 

ইউরোপেও ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্পীর! ব৷ ক্ষুত্র ক্ুত্র শিল্পের 
কারিগরর। তাদের পেশাচ্যুত হয়েছিল কারণ বৃহৎ কলকারথানার সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় এ সমস্ত শিল্লের অবসান ঘটে । কিন্তু ইংলগ্ডে বা অগ্রসর ইউ- 
রোপীয় দেশ গুলিতে পেশাচ্যুত হস্তশিল্পী বা কারিগররা গ্রামে যেতে এবং গ্রাম্য 
অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হতে বাধা হননি । এই কারিগররা তাদের পুরানো 
শিল্প থেকে বিচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ কারখানগুলিতে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত 
হয়েছিল । তাদের শহর ছেড়ে যেতে হয়নি এবং তাদের কারীগবী দক্ষতাও 
তার তুলে যায়নি । শহবে থেকেই এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা বজায় রেখেই 
তার আধুনিক শিল্প কারখানাগুলিতে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল। ফলে 
শ্রমিক হিসাবে যেমন তাদের চরিত্রে শহর জীবনের আধুনিক বৈশিষ্টাগুলি এবং 
তাদের শিল্প-দক্ষত। বজায় রেখেই পুঁজিবাদী কারখানায় তার৷ প্রবেশ করেছিল 
তেমনি কারখানায় প্রবেশ করবার পর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে তালে তাল বেখে 
তারা আধুনিক শ্রমিক হিসাবে দ্রুত সংগঠিত হয়েছিল । 

কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত । ভারতে 
আবহমানকালের হন্তশিল্প, ক্ষুত্রশিল্প ইত্যাদিকে বিনষ্ট করা৷ হয়েছিল ব্রিটিশের 
সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। কিন্তু এর পরিবর্তে ইউরোপের ন্যায় আধুনিক শিল্প গড়ে 
না তোলার দরুন ভারতের বৃত্তিচ্যুত শিল্পী ও কারিগর! গ্রামীণ অর্থনীতির 
উপর নির্ভর করে ভভূমিহীন কষ বা ক্ষেতমজুর ছিসাবে জীবিক। নির্বাহ করতে 
বাধ্য হয়েছিল। তারপর ধখন ভারতে রেল-লাইন স্থাপিত হল এবং ধীরে ধারে 
কয়েকটি অঞ্চলে কিছু কিছু শিল্প স্থাপিত ছল তখন কৃষির উপর নির্ভর্টীল 
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মাষেরাই যারা কষিতে নির্ভর করে অশেষ ছঃখ ও দারিজ্রের মধ্যে দিনাতিপাত 
করছিল তাদেরই একাংশ এই আধুনিক শিল্প কারখানা গুলিতে শ্রমিকের কাজে 
নিযুক্ত হল। প্রথমত, ভারতের প্রাচীন ক্ষুত্রশিল্প ধ্বংস ও নতুন আধুনিক 
পুঁজিবাদী শিল্প গড়ে ওঠার মধ্যে যে ছুই তিন পুরুষের ব্যবধান ঘটেছিল তার 
মধ্যে অবস্থাই প্রাচীন শিল্প থেকে বিচ্যুত কারিগরর1 ও শিল্পীর1 তাদের শিল্পদক্ষতা। 
হারিয়ে ফেলেছিল এবং পরবর্তীকালে খন তারা কারখানায় প্রবেশ করল 
তখন তাবা কোন প্রাথমিক দক্ষতা নিয়ে সেখানে হাজির হতে পারেনি । 
দ্বিতীয়ত, কৃষি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে যে মানষেবা 
আধুনিক কারখানায় প্রবেশ করল তারা কৃষিজীবনের নানাবিধ পিছুটান ৪ 
কুসংস্কারগুলি সঙ্গে বহন করেই শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হল। ভারতেব 
সমাজজীবনের বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং মধাযুগীয় চিস্তাধারাব 
ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কোন স্থঘোগই এই মানুষের! পায়নি এবং 
এই সমস্ত প্রভাব সঙ্গে বহন করেই ভাব্তীয় শ্রমিবশ্রেণী জন্মগ্রহণ করল । 
শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও আন্দোলনের উপর এর মাবাত্মক কৃফল ছিল স্বদূর- 
প্রসারী । এম এন, বায় এই অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, 

“তা সত্বেও বিগত শতাব্দীর শেষদিকে বোম্বাই এবং বাংলার শিল্প শহর- 
গুলিতে বেশ কিছুসংখ্যক শ্রমিক কেন্দ্রীভূত হয়েছিল । এই শ্রমিকদের অধিকাংশই 
ছিল অদক্ষ, এর! গ্রাম থেকে নতুন এসেছে, গ্রামের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধনে 
অথব। প্রচণ্ড খণভারাক্রাস্ত একখণ্ড জমির মোহে তখনও তারা আবন্ধ। 
আধুনিক ভারতের শঞ্রে শ্রমিকরা বিধ্বস্ত ক্ষুদ্র কারিগরদের মধ্য থেকে আসেনি, 
এর! প্রধানত এসেছে কৃষকদের মধা থেকে । ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগররা তাদের বৃত্তি 
হারিয়ে গ্রামে আশ্রয় নিতে বাধা হয়েছিল । আধুনিক শিল্পেব আহ্বানে শহবে 
আসবার পূর্বে অন্তত ছুই তিন পুরুষ এদের গ্রামে থাকতে হয়েছে । ভারতে 
শিল্পায়নের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ ছিল। **-*. তাই ভারতের শ্রমিকরা শিল্পে 
_স্থুশিক্ষিত হতে পারেনি, প্রলেত্তাবীয়তা ট্র্টাডিশনের অভাব এদের ছিল ।'১ 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যন্ভাগে স্থতাকল ও চটকলগুলি স্থাপিত হতে শুরু 
করলেও মোটামুটি একথা বল। যায় যে ১৮৮* সালের পরই ভারতে শিল্পো- 
স্তোগের অগ্রগতি শ্তর হয়। কিন্ত নবোখিত ভাবতীয় বুর্জোয়াদ্দের যেহেতু 
ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের সর্ববিধ বাধার সম্মরীন হয়েই শিল্প স্থাপনে উদ্ভোগী হতে 
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হয় তাই ভারতের শিল্প।য়ন হয়েছিল অত্যন্ত ধীর ও বাধাগ্রস্ত গতিতে । তাই 
ভরতের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে শ্রমিকদের সংগঠিত শ্রেণী হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করতেও ঘথেষ্ট বিলম্ব ঘটেছিল । গ্রাম থেকে যে নি:শেধিত মানুষেরা 
শহরের শিল্প কারখানাগুলিতে কাজ করতে এলেন তীর! গ্রামে তাঁদের আত্মীয় 
পরিজনের সঙ্গে তখনও পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ রইলেন এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে গ্রামে একখণ্ড খ্ণভারাক্রান্ত জমির সঙ্গেও তাদের সম্পর্কে বজায় রইল। 
গ্রামের সবচেয়ে দুঃস্থ, সামাজিক বর্ণ ও জাতি বিচারে সবচেয়ে নীচু তলার 
নিপীড়িত মাহুষেরাই ভঙ্গুর গ্রামীন অর্থনীতি ছেড়ে এভাবে শহরের কারখানায় 
শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল । 

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জম্মকালের এই বিশেষ অবস্থার প্রতিফলন পরবর্তী 
কালের শ্রমিক আন্দোলনে স্ম্পষ্টর্ূপেই দেখা যায়। শ্রমিকশ্রেণীর দ্রুত 
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক চেতন৷ স্থ্টিতে এই জন্গত অবস্থা প্রতিবন্ধক 
হিসাবেই কাজ করেছিল। ভারতীয় বুর্জোয়ার! শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম যুগে 
সামগ্রিক অবস্থার স্বযোগ নিয়েই শ্রমিকদের মধ্যে সংস্কারবাদী চিন্তাধারা এবং 
ভারতীয় এঁতিহের নামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবধার। প্রচার করে শ্রমিকশ্রেণীকে 
বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল ।১ 


ওুপনিবেশিক শোষণে শ্রমিকশ্রেণীর উৎপত্তিকালীন সমস্যা 
নিদ।রুণ গশনিবেশিক নিধাতনের মধ্য দিয়ে যেভাবে ভারতের প্রান সমাজ 

ও অর্থনীতিকে ভেঙ্গে দেওয়] হচ্ছিল তার ফলে ভারতের শ্রমজীবী মানুষদের এক 
অবিশ্বাস্তরকমের দারিক্র্যের ঘধ্যে দিনাতিপাঁত করতে হয়েছিল । বিশেষ কৰে 
প্রাচীন অর্থনীতিকে ভেঙ্গে দেওয়ার প্রক্রিয়া এত দীর্ঘস্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক ছিল 
এবং নতুন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্থচন! এত বিলম্ষিত ও বাধাগ্রত্ত ছিল যে 
দেশের মেহনতী মানুষের জীবনধারণের মান ক্রমাগত অধোমুখী হতে হতে 


১। ভাবতের শ্রমিক আন্দোলনে সংস্কারবাদী প্রভাব সম্পর্কে পুস্তকের 
অন্ত বিস্তৃত আলোচনা ফর। হয়েছে। এই সম্পর্কে কমিউনিস্ট তৃতীয় 
আতন্তর্জাতিকের একটি তাত্বিক বিশ্লেষণ বিশেষ প্রপিধাঁন ঘোগা । উপনিবেশগুলির 
শ্রমিক আন্দোলনে নংস্কারবাদী প্রঙাব সম্পর্কে তৃতীর আন্তর্জাতিকের শষ 
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দারিজ্রের শেষ সীমানায় এসে পৌছেছিল। ফলে ব্রিটিশ31 যখন ভারতে কিছু 
আধুনিক কলকারখানা স্থাপন করল তখন তারা! ভারতের দবিভ্রতম অংশের মধ্য 
থেকে যাদের শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করত তাদের মজুরিও নির্ধারণ করত এ 
গ্রামীন সমাজের প্রচলিত জ।বনধারণের মান অন্ুপাঁবেই । এর অর্থ ছিল অত্যন্ত 
নীচু মানের মজুরি যা শ্রমিকের শ্রমের মূল্যমান থেকে অনেক কম। কয়েকটি 
প্রামাণা তথ্যের মধা দিয়ে অবস্থাট! পরিস্ফুটিত হবে । ১৮৩৩ সালে ইষ্ট ইত্িয়া। 
কোম্পানীর সনদ সংশোধনের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার রাঁজা রামমোহন রায়ের কাছ 
থেকে ভারতের শাসন বাবস্থা, জনগণের অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে ষে সাক্ষ্য গ্রহণ 
করেছিলেন তার কয়েকটি শ্রের উত্তবে রামমোহন ঘা বলেছেন তার উদ্ধৃতি এই 
বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করবে। 
প্রশ্ন £ ভারতের কৃষক ও শ্রমিকদের সাধারণভাবে কি হারে মজুরী দেওয়। হয়? 
উত্তরঃ কলকাতায় ছু'তোর ও কামার ইত্যাদির মধ্যে ভাল কারিগরর। (ঘি 
আমার স্ব্তিশক্তি সঠিক হয় ) মাসে ১০ টাক1 থেকে ১২ টাকা মজুরি 





ংগ্রেসে গৃহীত উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশসমূহের বিপ্লবী আন্দোলন সংক্রান্ত 
থিসিসে বলা হয়েছে, 
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পায় (অর্থাৎ ২* শিলিং থেকে ২৪ শিলিং)) সাধারণ কারিগর 
যার! একটু নিয়মানের কাজ করে তারা মাসে ৫ টাক! থেকে * টাকা 
ম্ুরি পায় । অর্থাৎ প্রাযস ১০ শিলিং ), রাঁজমিস্তীবা মাসে ৫ টাকা 
থেকে ৭ টাকা (১* শিলিং থেকে ১৪ শিলিং ) পায়; সাধারণ 
শ্রমিকর! পায় মাসে ৩।* টাকা থেকে ৪ টাকা, মালী বা হালকর্ষকরা 
পায় মাসে ৪ টাকার মত এবং পান্ধিবাহকরাও এরকম মজুবিই 
পায় €ছাট ছোট শহরে এই মজুরির হার আরও কিছু কম এবং 
গ্রামাঞ্চলে তা আরও অনেক কম। 
প্রশ্নঃ. কি ধরনের খাস্ধয খেয়ে এর! জীবন ধারণ করে? 
উত্তরঃ বাংলাদেশে এব সাধারণত ভাত খায় এবং তার সঙ্গে সামান্য শবজী 
হুন, মমলা এবং মাছ। আমি অবস্তা অধিকতর গবীব শ্রেণীগুলিকে 
দেখেছি শুধুমাত্র ভাত এবং হুন খেয়ে জীবনধারণ করতে । উত্তরের 
প্রদেশ গুলিতে এর! চালের বদলে গমের ময়দা গ্রহণ করে কিন্তু 
অপেক্ষাকৃত গরীবর প্রায়শই জোয়ার বাজর। ইত্যাদি খেয়েই জীবন 
কাটায় ।... 
প্রশ্নঃ. কিধরনের ঘরবাভীতে এরা বাস করে? 
উত্তর: বাংলাদেশে এবং উত্তর ও পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে এর] মাটির কুঁড়ে- 
ঘরে বাস করে। নিম্নবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে এরা খড়, মাছুর ও বাশের 
প্রস্তুত ঝুঁড়েতে বাঁদ করে; একমাত্র উচ্চশ্রেণীর মান্ুষরাই পাক! 
বাড়ীতে বাস করে। 
প্রশ্নঃ এর! কি ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে? 
উত্তরঃ ***অপেক্ষারুত দরিজ্ঞ শ্রেণীর মজুররা লঙ্জ1 নিবারণের জন্য শুধু কোমরের 
কাছে একফালি কাপড় ব্যবহার করে এবং শরীরের অন্তান্ত অংশে 
তারা সম্পূর্ণ নগ্র থাকে,*'”'১ 
রাজ! রামমোহন এই প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন ১৮৩৩ মালে । মাত্রাজ্য- 
বাদী শাসনে তখন ভারতের প্রাচীন শিল্প ধবসে ঘাচ্ছে। প্রাচীন অর্থনীতির 
এবং শিল্পে উৎপাদন পদ্ধতির এই অবক্ষয় এবং নতুন ধনতান্িক শিল্প গড়ে ওঠার 
মধ্যে সময়ের বিশাল বাবধান, পুরানে। বৃত্চ্যিত মাছষের সংখ্যা এবং নতুন 
7১1 ইওচ০750৮515 153 5915018. 7:০০00295, চ৪:৫-০০০1 
90011810108 5950010816১ 0810808১ 0, 647 65. 
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কলকারখানায় নিযুক্ত মানুষের সংখ্যার মধো বিরাট পার্থকা এবং সর্বোপরি 
শ্রমের মৃল্যমান ও মজুরির মধ্যে এক অস্বাভাবিক ফারাক ভারতে ওপনিবেশিক 
শামনের অপরিহাধ পরিণতি । 


ওপনিবেশিক শাসন ও তজজনিত অমানুষিক শোষণ ও বিরাট সংখ্যক 
বৃত্তিচ্যুত মাচুষের অবিশ্বান্ত দারিজ্রযের আরেকটি ফল ফলেছিল-__ তা হচ্ছে 
ভারত থেকে ব্রিটিশের বিভিন্ন বাগিচা উপনিবেশে শ্রমিক বপ্ধানী | 

'৮*৭ সালে দাস বাবসা এবং ১৮৩১ সালে ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘটলে 
পর ব্রিটিশ গায়েনা, ওয়েষ্ট ইপ্তেজ, মরিশাস পুভৃতি উপনিবেশে নিগ্রো ক্রাত- 
দীসদের খুব অভাব ঘটে এবং এই দেশসমূহের আখের বাগিচ। ইত্যাদিতে 
শ্রমিকের অভাবের এক প্রচণ্ড সমস্তা দেখা দেয় । তখন ভাবত থেকে দলে দলে 
দরিদ্রতম শ্রেণীর মাছ্ষদের সংগ্রহ করে এ সমস্ত দেশে শ্রমিক হিসাবে চালান 
দেওয়া হত। ভারতের এই দ্রেশত্যাগী শ্রমিকদের কাহিনী বর্বর গুপনিবেশিক 
শোষণের আরেকটি ভয়াল চিত্র। এই ব্ষিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে কিছুটা বিশদ 
আলোচনা করা হয়েছে । 


ভারতের শ্রমজ'বী জনগণের দেশত্যাগের প্রক্রিয়া শুধুমাত্র ভাবত থেকে 
বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রেই ঘটেনি । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমজীবী 
মানুষদের একটা বিরাট হুংশ নিজ নিজ ওদেশ তাগ করে যে সমস্ত গ্রদেশে 
চ1 বাগিচা, কয়লাখনি ইতাদি চালু হয়েছিল এবং যে সমস্ত অঞ্চলে,নতুন 
ধনতান্ত্রিক কলকাবরখান। স্থাপিত হয়েছিল দেই সমস্ত প্রদেশে ও অঞ্চলে এসে 
স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেছিল এবং এ বাগিচা, খনি অথবা কলকারখানায় 
মজুর হিসাবে প্রবেশ করেছিল । ভারতবর্ষের মত বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং 
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময় বিবাট দেশে এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে শ্রমিকদের 
বসবাস এবং স্থানাস্তঃণও ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর চরিত্রে ও আন্দোলনে কতক- 
গুলি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করেছে। 

ভারতের বাগিচ। শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি ও চাকুবীগত অবস্থা উপনিবেশিক 
শোষণের আরেকটি দির্যম চিত্র । এই সম্পর্কেও পরবতী পরিচ্ছেদ কিছুট। 
বিদ্ভৃত আলোচন। করা হয়েছে । 

ভারতের এক প্রদেশ থেকে আবেক প্রদেশে শ্রমজ বী জনগণের স্বানাস্তরণ 
উপনিবেশিক ভারতে ধনতাম্রিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিফলন । এই স্থানান্তরণ 
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ছিল মোটামুটি একটা স্থায়ী শ্রমের বাজার সৃষ্টির প্রক্রিয়াম্বরূপ। যুক্ত প্রদেশের 
(বর্তমান উত্তর প্রদেশ ) একটি সরকারী দলিলে নিয়রূপ চিত্র পাওয়। ঘায়। 

« প্রতি বংসর এই দেশত্যাগের স্রোত বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে । এর সঠিক 
পরিমাণ নির্ধারণ কর! সহক্গ নয়। কিন্তু সম্ভবত বেশী অতিরঞ্জিত না কবেই 
বল] হয়েছে যে একমাত্র বেনারস ডিভিশনের সমস্ত জিলায় ( এবং গোরক্ষপুর 
পূর্ব সাউথ ) এমন একটা পরিবারও নেই ষেখান থেকে অন্তত একজন সদস্য 
গৃহত্যাগ করে বাংলাদেশ অথবা অন্য যায়নি । হাওড়া ও কলকাতায় শিল্প- 
সমূহের অদক্ষ শ্রমিকদের এক বিরাট অংশ হচ্ছে এই সমস্ত জিলার নিয়শ্রেণীর 
মেহনতকাবীরা । আর উচ্চশ্রেণীর লোকের! নিযুক্ত হত এই কারখানাগুলিতে 
দারোয়ান, পিওন ইত্যাদি হিলাবে। আমামে এই দ্েেশত্যাগী মানুষদের এক 

ংশ চ1 বাগ!নে কজ করত কিন্তু সেথানে অধিকাংশ কাজ করত সাধারণ কুলি- 
মুর, মাঝি বা ছোটখাট ব্যবসায়ী হিসাবে । 

অনেকে খনি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরী সংগ্রহ করেছিল। এমনকি 
এক প্রদেশের মধোও বিশেষ করে চাষের মরস্থমে এই মেহনতকারী মানুষদের 
স্থানাস্তরণ ঘটত ।*১ 

শুধু যুক্ত প্রদেশ থেকে নয় ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও মেহনতী মাচষের 
ব্যাপক হারে বাস্তভিট] ত্যাগ করে জীবিকার সন্ধানে অন্থাত্র গমন এই সময়ের 
একট! উল্লেখষোগা বৈশিষ্ট্য । 

কিন্ত বিশেষ লক্ষণীয় যে এই যুগে গ্রামগুলিতে জনসংখ্যার প্রচণ্ড চাঁপ 
থাকলেও এবং বাপকভাবে মানুষ জীবিকার সন্ধানী হলেও কলকারখানা গুলিতে 
দক্ষ শ্রমিকের বিশেষ অভাব ছিল | একট1 সরকারী দলিলে সমশ্যাটাকে এইভাবে 
তুলে ধর! হয়েছিল, 

ধর্তমানে কৃষিকার্ধ বাতিত ন্তান্ত কাজে ঘথেই্টসংখাক শ্রমিক সংগ্রহ কবা 
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কঠিন হয়ে পড়েছে। কলকারখানাগুলির মত কয়লাখনিগুলিতে এবং চ 
বাগাননমূহেও সরবরাহের তুলনায় শ্রমিকের চাহিদা! অনেক বেশী ।১ 

প্রথম যুগ থেকে শুরু করে প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যস্ত শিল্পগুলিতে শ্রমিকের 
এই ঘাটতি ছিল । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেই শ্রমিকের ঘাটতির এই সংকট 
তীব্র-হযে উঠে। বস্ততঃপক্ষে তখন পর্যন্ত শ্রমের একটা সংগঠিত বাজাৰ গড়ে 
ওঠার অভাবের মধ্যেই এক সংকটের মূল কারণ নিহিত ছিল । 

নবস্ৃষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিকের এই অভাবের জন্য অধৈর্ধ হয়ে উঠেছিল । 

ংলাদেশে এবং অন্যত্র এর ফলে শিল্প গডে তোলার পক্ষে বিশেষ অস্্বিধার 
স্ষ্টি হচ্ছিল। 

১৯০৬ সালে বাংল। সরকার শ্রমিকের অভাবের কারণ অহ্কুসন্ধান ও তার 
প্রতিকারের জন্য মিষ্টার ফোলে নামক একজন ইংরেজ বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ 
করলেন। তার রিপোর্টটি বিশেষ প্রপিধানঘোগ্য । তিনি একথাই বললেন 
ষে বাস্তবিকপক্ষে শ্রমিকের কোন অভাব নেই এবং এও ঠিক নয় যে গ্রামের 
মান্ষষেরা গ্রাম ছেভে অন্যত্র চাকুরীর সন্ধানে যেতে নারাজ । এই অভাবের 
প্রকৃত কারণ হচ্ছে যে শ্রমিক সংগ্রহের কোন স্পষ্ট পদ্ধতি নেই ।২ 

উনবিংশ শতাবীর শেষ দিকে শিল্প কিভাবে গডে উঠেছিল এবং শ্রমিকের 
কি ধরনের চাহিদা ছিল নীচেব তথ্য থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
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সপ আসল 


স্ৃতরাং শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় সরবরাহ যে কম ছিল তার 
কারণ প্রধানতই ছিল শ্রমিক নিয়োগের সুষ্ঠ পদ্ধতির অভাৰ এবং শিল্পগুলিতে 
মজুরীর নিয়হার ও চাকুরীর গ্রতিকুল সর্ভতাবলী | চাকুকীর সর্ভতাবলী এমনই 
ছিল যে গ্রামের দবিদ্র মান্থুষের1 এই শিল্পসমূহে চাকুরী গ্রহণ খুব একট? লাভঞ্জনক 
বলে মনে করত না। এরা বরং অনেক ক্ষেত্রেই অন্য ধরনের জীবিকার সন্ধান 
করত। কয়েকটি তথ্যের মধ্যে দিয়ে অবস্থাটা আরো স্পষ্ট হবে। 

তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্দীর অন্তরভূক্ত কয়েকটি জিল! যেমন সারণ, 
মজফ.ফরপুর, দ্বারভাঙ্গা উত্তর সাহাবা, পাটনী, উত্তর মুঙ্গের এবং বালেশ্বর ও 
কটক জিলার অংশবিশেষ অত্যন্ত ঘনসম্গিবমিত অঞ্চল বলে ধরা হত। এই 
হিসাব ১৯০১ সালের । এটাই শ্বাভাবিক যে এই জনবল জিলাগুলিই হবে 
কলকারখানার শ্রমিক সরবরাহের উত্স | সারণ জিল1 থেকে ১৯০১ সালে বাংলা- 
দেশের অন্যান্য জিলায় মোট ১১৩৮৯*২ জন লোক গিয়েছিল । এই দেশত্যাগ 
লোকদের মধো ৩৫,০০০ পূর্ববঙ্গে গিয়ে কৃষিকার্ধে নিযুক্ত হয়েছিলঃ এবং ৪৭১০ ০০ 
মানুষ এসেছিল কলকাতার শিল্পাঞ্চলে ৷ মজক.ফরপুর থেকে এ সময় ৬৭১৩২৫ 
জন লোক দেশত্যাগ করেছিল। এদের মধ্যে মাত্র ২০১*** জন কলকাতার 
শিল্পাঞ্চলে এসেছিল ।১ 

এই্‌ তথা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে শ্রমজীবী মাহুষের। ব্যাপক হারে 
আপন বাস্তভিট। ত্যাগ .করলেও এর! যে মবসময়েই শিল্পাঞ্চলের দিকে আরু 
হয়েছে তা৷ নয়। এর মূল কারণ .ছিল এই যে শিল্পাঞ্চলসমূহে বসবাসের'ব্যবস্থা 
ষেমন খারাপ ছিল তেমনি খারাপ ছিল কলকারধানাগুলিতে চাকুত্বীর শর্তাবলী । 
বুয়াল কমিশনে অন্ত লেবারের রিপোর্টেও হ্বীকার করা হয়েছিল ঘে ছুগলী নদীর 
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তীরে যে শিল্পগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের মজুবী ইত্যাদির ব্যবস্থা শ্রমিকদের পক্ষে 
আদৌ আকর্ষণীয় ছিল না। প্ররুত পক্ষে ১৮৬০-৯০ সাল পর্যস্ত শ্রমিকদের 
মজুরির কোন বৃদ্ধি ঘটেনি । বিস্তৃত তথ্য দেখা যায় যে বাংলাদেশের পাটকল 
শ্রমিকদের দেতন ১০৬, সালে যা ছিল ১৮৯২ সালেও তাই ছিল। পরবর্তী 
সময়েও ১৮৯০-৯ সাল পর্স্ত খাদ্যদ্রবোর যেব্প মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল স্ইে হারে 
বেতন বুদ্ধি ঘটেনি ।২ 


এ ছাড়াও বিভিম্ন শিল্পে এবং এমনকি একই শিল্পেও শ্রমকদের বেতনের 
এত তারতম্য ছিল ঘ শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার ত্য 
করেছিল । বেতনের এই বৈষম্য ততকালীন ভারতে শ্রমের বাজাবের অনুন্নত 
চরিত্রকেই প্রতিকলিত করে । 

শ্রমিকদের নিয়োগের ব্যাপারে সুষ্ঠ ব্যবস্থার অভাব এবং সামগ্রিকভাবে 
শ্রমিকপম্পকিত বিষয়ে একট] বিশ্রী ধরনের ওপনিবেশিক বিশৃঙ্খলার দরুন শ্রমিক 
এবং মালিকের মধ্যবতাঁ একদল দালালের হ্ষ্টি হয়েছিল । এন] সর্দার, মিস্ত্রী, 
আডকাঠি ইত্যাদি বিভিম্্ নামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অভিহিত হত। 
এই দালালের গ্রামের দরিদ্র জনগণকে নানাক্প মিথ্য। প্রলোভন দিয়ে, কোন 
কোন সময় অতিরিক্ত স্থুদে কিছু টাক। অখ্িম দিয়ে এবং আরে! নানাবিধ উপায়ে 
এদের কারখানা, বাগিচা, খনি ইত্যাদিতে কাজ করবার জন্য নিয়ে আসত এবং 
মালিকদের কাঁছ থেকে এই শ্রমিক সংগ্রহের জন্য অর্থ গ্রহণ করত । অনেক সময় 
মালিক এই দালালদের মাধ্যমেও শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করত। এর ফলে 
শ্রমিকরা কলকারখানায়, বাগিচায়, খনি ইত্যাদিতে এক অমাস্থষিক অবস্থার 
মধো কাজ করতে বাধ্য হত। এই ধরনের পরিস্থিতি কোন অগ্রসর পুঁজিবাদী 
দেশে কখনও স্থষ্ি হয়নি। ভারতের ওপনিবেশিক শোষণই শ্রমিকদের এই 
মারাত্বক অবস্থার জন্ত দায়ী ছিল । 

বজাতিক ও বহুধর্ষের দেশ এই ভারতবর্ষে শ্রমিকদের মধ্যেও বিভিন 
জাতি ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ছিল। এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে শ্রমিকদের 

_স্থানাস্তরণও ভারতের ধনতত্ত্রের অসমান বিকাশেরই প্রতিফলন ছিল। এত 
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বিরাট দেশে তাই মূলত বোদ্াই, কলকাতা, কান এর, নাগপুর ও মাত্রাজকে 
বেজ করেই শিল্পগুলল হি হয়েছিল । 

গঁপনিবেশিক শোষণজনিত উপ-বাক্ত সমগ্র পরিস্থিতি ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর 
একটা স্থনংহত এ?ং সচেতন শ্রেণী হিল বে গড়ে উঠার পথে প্রভূত এবং স্দূব- 
প্রসারী সমস্যার স্য্টি করেছিল। ভাবঝতের শ্রমিকশ্রেণী পরবর্তীকালে অত্যন্ত 
কঠোর এবং কঠিন পথ পরিক্রমার মধা দিয়ে গুসংগঠিত এবং সচেতন শ্রেণী 
হিসাবে গডে উঠতে সমর্থ হওয়া সত্বেও এ সমস্যাগুলির জের কোন কোন ক্ষেত্রে 
বর্তমানকালে ও শ্রমিকশ্রেণীর মধে দুর্বলত। হিসাবে কাজ করে । 


৬৩ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

ভারতে শিল্পায়নের অগ্রগতি 
ও 

শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থ! 


তারতে আধুনিক শিল্পের ভিন্তি স্বাপন হয়েছিল মোটামুটি ১৮৫০-৭০ সালে । 
তাই ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের কালও এটাই । এর পরবর্তী বংসরগুলি 
ভারতের শিল্প।য়নের অগ্রগতির কাল এবং তাই এই সময় শ্রহিকশ্রেণীরও শ্রেণী 
হিসাবে অগ্রগতির কাল । বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই অগ্রগতি আরও জোরদার 
২য়। বর্তমান পরিচ্ছেদে মূলত এই অগ্রগতিকালীন পরিস্থিতিটাই আলোচ্য । 

পূর্বেই বলা হয়েছে উনবিংশ শতাব্বীর শেষ দিকে বাংলাদেশের পাট- 
কলগুণল বিস্তার লাভ করেছিল এবং তারই সঙ্গে শ্রমিকের সংখ্যাও স্ফীত 
হয়েছিল। বাংলাদেশ ছাড়! ভারতের অন্তত্রও কয়েকটি পাটকল গড়ে ওঠে। 
১৯১৩-১৪ সালে ভারতে মোট ৬৪টি পাটকল স্থাপিত হয়েছিল । এই কলগুলিতে 
মাকুর সংখ্যা ছিল ৭১৪৪১*০০ এবং তাঁতের সংখ্য। ছিল ৩৬,০০০ | এই ৬৪টি 
কারখানায় মোট শ্রমিকের সংখ্যা সেই সময় ছিল ২১১৬১০০।১ এই পাটকল- 
গুলি ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন । পূর্বেই বল হয়েছে যে ১৯৮ সালেই 
জামশেদজা টাটা বিহারে টাটা আয়রণ এগ স্টাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। 

বোম্বাই শহরকে কেন্দ্র করে উনবিংশ »তাবীর মধ্যভাগ থেকে ষে বস্ত্র 
কলগুলি স্থ(পিত হতে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ত1 বেশ গ্রসার 
লাভ করে। এই সময়ে যে নতুন মিলগুলি বোস্বাইয়ে স্থাপিত হয় তার সংখ্যা 
নিম্নরূপ ।২ 

১ &, 1, 105800০8055 106৬6100006 01 (58010811500 118 
[10018 ৮, 53 
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বসব নতুনমিল মাকু তাঁত শ্রমিক নিয়োজিত মূলধন 
১৫ 


ছাজ্ধার টাকার হিসাবে 
১৮৫৫-৭৪ ৩ ২১৯১১০৬ ৪১১০ ও ৮১১০৩ সর 
১৮৭০-৭৫ ১৫ ৪১৬১১৬০০ ৩১৬৮০ ৫১86৫ এ ৩৩১৮৫ ৮ 
১৮৭৫-৮৫ ২৩ ৫১৯৪১৮৬ ০ ৪১২ ৩৩ ২৮১৩ ০ ৩ ১৪১১০৪ 
১৮৮৫-৯৫ ১ ৭১৭৬১৬৩ ০ ৮১২১০ ৩৪১২০৩ ৭১৫৮৪ 
১৮৯৫ ১৯৪০৫ ১৬ ৪৩৭১০ ০৩ ৭৮৮৮৩ ১৭২৫৬ ৫১৪৮৯ 
১৯০৫-১৫ ৮ ৪১৩৩৪ ০ ০ ২৩১৮০ ১ ১৯১০৩ ৩ ১৫১৫৬৩ 


১৯১৫ সালে বোম্বাইয়ে মোট বন্ত্রকলের সংখ] হয়েছিল ৯৬টি এবং এই 
কলগুলিতে মোট শ্রমিকের সংখ্য। ছিল ১০১২১০০ । 

এই প্রসঙ্গে বল! প্রয়োজন যে ভারতীয় শিল্পপতিদের শিল্পেষ্তোগ ব্রিটিশ 
মুলধনের সঙ্গে কিছুটা বিরোধে লিপ্ত হয়েই অগ্রসর হয়েছিল। কিন্ত এই 
বিরোধ সত্বেও ভারতীয় বুর্জোয়াদের দোছুলামান অবস্থা এবং পরিস্থিতি 
অন্ুষায়ী আত্মসমর্পণের মানসিকতা বিভিন্নভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছিল। 
বর্তমান ভারতের অন্তম বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি টাটাদের কার্কলাপ 
এই বিষয়ে খুবই ইঙ্গিতবহ | জামশেদজী টাটা? ১৮৭৭ সালে নাগপুরে একটি 
সতাকল গুপন করেন। নাগপুর ছিল সেই সময় একদিকে যেমন তুল! 
উৎপাদনের প্রকষ্ট স্থান তেমনি অন্যদিকে সন্ত। শ্রমিক লংগ্রহেরও উপযুক্ত ক্ষেব্রু । 
ব্রিটিশ সরকারকে খুশী রেখে নিবিষ্বে ব্যবসা পরিচালন। করা ও ব্রিটিশ 
সরকারের প্রতি আহ্গত্য প্রকট কবর জন্য টাট। এই কারখানার নাম বাখেন 
ধএম্প্রেস্‌ মিলল । এই কারথানাটির (পঞ্চাশ বংস.রর অন্তিত্বের মধ্যে 
টাটা মোট ৯১২২১১৪,০০০ টাক মুনাফা করেন। কিন্তু এই সমক্সে টাট। 
এবং অন্যান্য ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে ব্রিটিশ পু'জিপতিদের বাজারের 
প্রতিযোগিতা তীব্র হল। টাট। ঠিক তখন ১৮৮৫ সালে বোখাই-এ আরেকটি 
মিল চালু করলেন। তিনি এই মিলটির এইবার নামক্ণ করলেন “ম্বদেশী 
মিলস্‌: | 

আমেদাবাদকে কেন্দ্র করেও অনেকে স্ুতাকল গড়ে উঠল । আমেদাবাদের 
মিলমালিকদের সঙ্গে সামন্ত. গ্রভৃদ্দের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ । ভারতের 


৬৫ 


শমিক-৫ 


অন্থান্ত স্থানেও সৃতাকল স্থাপিত হল, কিন্তু বোদ্বাই ও আমেদাবাদের তুলনায় 
সীমাবন্ধভাবে। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতীয় 
পুজির বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্রই হয়ে উঠল কৃতাকঙ্প শিল্প । ১৮৮৬-১৯০৫ 
সাল, এই বিশ বংসরের মধো ভারতে স্ৃতাঁকলের সংখ্য] দাড়াল ৯৫ থেকে 
১৯৭টিতে। এই সতাঁকলগুলিতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা এই বিশ বৎসরে 
8৪০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৯৫০০০-এ উন্নীত হল ।১ 

এই সময়ে ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে তাতশিল্প কিছুটা পুনজাঁবন লাভ করতে 
শুরু করে। তবে তফাৎ হল পূর্বের ম্যায় গ্রাম্য সমাজের প্রয়োজন মিটাবার 
তাগিদের চেয়ে বাঙ্গাব দখলের লক্ষ্য নিয়েই এই তাতশিল্লের পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
প্রচেষ্টা হল। তবে কারখানায় গ্রস্ত স্থৃতোর সাহায্যেই এই তাতগুলি কাজ 
করত। 

কিন্তু এ সত্বেও ১৯৯-১০ সালে সমস্ত মিলগুলি একযোগে তাতে বোনা 
বস্ত্র মোট পরিমাণের থেকে বেশীপরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করে,ছ। এই 
স্থতাকলগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতশিল্লের ভয়াবহ প্রৃতিহ্বন্দী। ১৯০১১১১ 
সালের মধ্যে সুতাকলগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১,৭৯,৯০০ থেকে বৃদ্ধি 
পেয়ে ২৩০১৬০তে পৌছেছিল। এ সময়ে তাতশিল্লীর সংখ্যা ৩,২৭৯১৭০ ০ 
থেকে হাস পেয়ে ২৯*৭১১০০তে এমনে নেমেছিল ।২ নুতাকলগুলির সঙ্গে অসম 
প্রতিযোগিতায় নিজেদের রক্ষার তাগিদে তাতীদের কঠোর পরিশ্রম করতে 
হত। আরও অধিক সময় পরিশ্রম করে এবং পরিবারের আরো বেশী লোককে 
এই কাজে নিয়োগ কবে তাতীর! আত্মরক্ষার প্রচেষ্ট। চালিয়েছিল । 

আরও লক্ষণী্ যে এই সময় আধুনিক শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করলেও 
শিল্পশ্রমিকের তুলনায় কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাই আন্গপাতিক হাবে 
বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় ষে প্রয়োজনের তুলনায় 
শিল্পস্বাপন এত কম ছিল যে পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ষে 
হারে বৃদ্ধি পাওয়! উচিত ছিল তা আদৌ হয়নি। বরং কতকগুলি শিল্পে শ্রমিকের 
সংখ্যা হান পেয়েছিল । নীচের পরিসংখ্যান থেকে পরিস্থিতিটা পরিষ্কার হবে। 


১।10176 [10188 5৪1 3304৭ 19303900085 810 08100168. 
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১৯০১ সালে এবং ১৯১১ সালে ভারতের জনগণের পেশাগত বিভাগ 





7 সহজের হিসাবে )১ 
অর্থনীতির শাখা ১৯০১ ১৯১১ শতকরা হিসাবে 
বিরান রিযিরারর়োরে রাতে বৃদ্ধি ব৷ হাস 
রূষি এবং তদ্সংঙ্লিষ্ট কাজকর্ম ১১৯১১৯০ ২১২০১২০০১৪৭ বৃদ্ধি 
শিল্প ৩৪১২৯৬ ৩৪১২৪৬ --৪০"৭ ত্রাস 


__ আলোচ্য সময়ের মধ্যে গৃহনিষাণ ও যানবাহন শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা 
যথাক্রমে শতকরা ১৮২ ও ২৯৪ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও সমস্ত শিল্পে নিযুক্ত 
মোট শ্রমিকের সংখ্যা শতকর! ০*৭ “গহ্রাসপায়। বুটেন থেকে বস্ধশিল্প, 
চর্মশিল্প ও ধাতুশিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্য ব্যাপক আমদানীর ফলে ভারতের এই 
শিল্প গুলির আনুপাতিক বিচারে যে অবক্ষয় ঘটে তার পরিণামে এই শিল্পগুলিতে 
শ্রমিকের সংখ্যাও হাস পায়। ভারতে আধুনিক বন্ত্রশিল্প গড়ে ওঠ সত্বেও তাত- 
শিল্পীরা ব্যাপকহারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন মোট হিপাবে বন্ত্রশিল্পে শ্রমিকের 
সংখ্য। হাস পায়। 

আলোচ্য লময়ের মধ্যে বন্ত্রশিল্ন, চর্মশিল্প ও ধাতুশিল্পে শ্রমিকের সংখ্য। 
যথাক্রমে শতকরা ৬ ১ ৩৩৯ এবং ৬"৬ ভাগ হ্বাস পায়। অবশ্ত পরবর্তী 
কয়েক বংসরের মধ্যে বস্ত্রশিল্লে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৪ সালে 
বন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখা। ছিল ২১৬০১০০০ এবং ১৯১৮ সালে এই 
সংখ্য। বৃদ্ধি পেয়ে হল ২৮২,০০০ ২ ১৯১৯ লালে ভারতের বৃহৎ 
শিল্পগুলিতে নিষুক্ত শ্রমিকের মোট সংখ্যা হল ১৩৬৭১*০০ । এই শ্রমিকদের 
মধ্যে ৩১০৬১৩০* জন নিষুক্ত ছিল ২৭৭টি, বন্ত্রকলে এবং ১১৪*১৮০০ জন নিযুক্ত 
ছিল তৃল। থেকে স্থৃত প্রস্তুতের শিল্পে । ৭৬টি চটকলে নিযুক্ত ছিল ২,৬১০ 
জন শ্রমিক । বেলওয়ে কারখানাগুলিতে কাজ করত ১১২৬১১*০ জন শ্রমিক। 
হিসাবে দেখ। ঘায় মোট শ্রমিকের ছুই-তৃতীয়াংশই কাজ করত বৃহৎ শিল্পগুলিতে । 
এ ছাড়। এ সময়ে কয়লাখনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্য। ছিল ২৪০৭১৮০০ 


জন ।১ 
ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা বর্তমানেও নিতান্তই কম। 
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৬৭ 


অতীতে এই সংখ্য। আরও কম ছিল। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস আলোচনার অন্যতম অন্থবিধ! হচ্ছে সংখ্যাতত্ের অপ্রতুলত। ৷ উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্য। বৃদ্ধির হারের কোন সছ্‌ হিসাবের 
অভাবে এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচন1 কর! সম্ভব নয়। তবে একথ। বল। চলে 
, যে ভারতে আজ পর্যন্ত কষিই অর্থনীতির ভিভিন্বরূপ রয়েছে । ফলে শিল্পে নিযুক্ত 
শ্রমিকের হার তুলনায় অনেক কম । 

১৯২২ সালের অক্টোবরে লীগ অব নেশন্সের অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারের 
। পক্ষ থেকে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড দাবী করেন যে ভারতে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ছুই 
কোটি।১ ব্রিটিশ সরকারের এই আক্তগুবী দাবীর পিছনে মতলবটা ছিল ভারতের 
গুপনিবেশিক শোষণকে আড়াল করে বিশ্বের কাছে ভারতকে শিল্লোন্নত দেশ 
হিসাবে জাহির করা। ১৯২৭-২৮ সালে ভারতে আগত ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলও দাবী করেন যে ভারতে আড়াই কোটিরও অধিক 
শ্রমিক আছে যাদের সংগঠিত কর! ঘায় । আসলে এই আড়াই কোটির মধ্যে দুই 
কোটি পনের লক্ষই ছিল ক্ষেতমজুর যাদের শিল্প শ্রমিক হিসাবে দেখানোর চেষ্টা 
হয়েছে ।২ এগুলো! সবই ব্রিটিশ সরকার ও তার অস্গতদের কারসাজী। 
, এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য সত্বেও কোন কোন দলিলের সাহায্যে 
কিছুট1 বাস্তব চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সেন্সাস -বিপোর্টগুলি থেকে এই 
বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৯২১ সালে ও ১৯৩১ সালের 
সেন্সাস রিপোর্টে ভারতের জনগনের বৃত্তিভিত্তিক যে বিন্তান দেখানে। হয়েছে 


তা এই বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করবে। তুলনামূলক সংখ্যাতত্ব নীচে 
দেওয়। হল। 


তাজিকা নং ৬ 
১৯২১ এবং ১৯৩১ সালে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত জনগণের বৃত্তিগত বিন্যাসও 
(সহম্রের হিসাবে ) 
পেশ। ১৯২১ ১৯৩১ 
কৃষি ও পশুপালন ১১০ ৪১৯৪৪ 0 ১১০ ২১৪৫৪ 
মতন্য ও পঞুশিকার ৭৪৮ ৮৪০ 
১ [১ 68150610065 10018 0০৫25) 9,315. 
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শ৮ 


পেশ! ১৯২১ ১৯৩১: 


খনিজ শিল্প ৩৪৭ ৩৪৬ 
শিল্প ১৫১৭১৫ ৃ ১৫১৩৫২ 
যানবাহন ১১৯৭৪ ২১৩৪১ 
ব্যবস। ৮১০৪৯ ৭১৯১৪ 
সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ ইত্যাদি ১১৪৪০ ৮৪১ 
প্রশাসন ১১০০৫ ৯৯৫ 
ছোট দোকানদার, গাড়োয়ান বর 

ও অন্ঠান্ত বিভি্ন বৃতিতে নিযুক) ৮”? ন 
নিজস্ব অর্থের উপর নির্ভরশীল ১৮৪ ২১৬ * 
গৃহকর্মে নিযুক্ত ২৫৩২ ১০:৮৯৮ 
অন্যান্য অনির্দিষ্ট পেশায় নিযুক্ত ৫১৯৪৭ ৭১৭৭৯ 
কয়েদী, ভবঘুরেঃ ভিখারী ইত্যাদি ১৮৫৫ ১১৬২৬ 


১৯২১ সালে দেশের শতকরা প্রা ৮* ভাগ মাছছষ কৃষিকার্ষে নিযুক্ত ছিল। 
শিল্পে এবং ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল যথাক্রমে শতকরা ১০৭ ভাগ ও ৭'১ ভাগ 
মান্ষ। ১৯৩১ সালেও অবস্থা অন্ুরূপই ছিল। 

উপরের পরিসংখ্যানে ছোট দোকানদার ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত যাদের বলা 
হয়েছে তারা প্রধানত গ্রামের সঙ্গেই সং্লিষ্ট। গৃহকর্ষে ও অন্যান্ত অনির্দিই 
পেশায় নিযুক্ত যাদের বল! হয়েছে তার! ছিল মূলত নিঃম্ব কষক | ১৯৩১ সালে : 
শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখা। বল! হয়েছে প্রায় ১৫,৩০০১০০০। এরা ছিল ' 
প্রধানত হস্তশিল্পী, হ্ষুদ্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ইত্যাদি। এদের অনেকেই গ্রামে 
বাস করত। 

ষে সমস্ত শিল্পে ২* জন অথব! বেশী শ্রমিক কাজ করত এমন সব শিল্পে নিযুক্ত ' 
শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৩১ সালে ছিল ৩৫১৮১১৭ ০০ জন। এব মধ্যে ১৫)২০১০০৬ 
জন শ্রমিক কাজ করত কারখানায়, ১৭৮*০** জন বাগিচাসমূহে এবং 
৭,৭৭,০০০ জন শ্রমিক কাজ করত রেলওয়েতে | 

ভারতবর্ষের শিল্লোৎপাদনের ওঁপনিবেশিক চরিক্র বিভিন্নভাবে প্রকটটিত এবং " 
এই চবিত্র শিল্পায়নের পথ বাধাগ্রস্ত করে শ্রমিকের সংখ্য। বৃদ্ধির পথকেও 
সংকুচিত করে রেখেছিল। ১৯২১-২২ লালে মোট শিল্পোৎপাদনের মূল্য ” 
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৬৯ 


ছিল ১৬৮ কোটি টাকা । এটা ছিল কৃষি সহ মোট উৎপাদন মূল্যের এক 
সপ্তমাংশ। শিল্পের বিস্তাসেও উপনিবেশিক চরিত্র স্ুষ্পষ্ট । মূল্য হিসাবে মোট 
উৎপাদনে বন্ত্রশিল্পের অংশ ছিল ৪০%, ক্ষুদ্রশিল্পে (তাত সহ) ২১% খান ও 
পানীয় ২৮%, এবং বাকী অন্যান্য শিল্পে ১১%।১ 
উৎপাদন শক্তির এই অবরুদ্ধ অবস্থা ভারতের সমাজে ও অর্থনীতিতে প্রাক 
ধনতান্ত্রিক চরিজ্রের রেশ বজায় রেখেছিল । ওঁপনিবেশিক শোষণের এই সামগ্রিক 
পদ্ধতি জনগণের জীবনে নিয়ে এসেছিল অশেষ ছুঃখ-দুর্দশ] । পাশ্চাত্য দেশে 
বেকার স্যরি হয় উৎপাদন শক্তির অধিকতর বিকাশের ফলে। কিন্তু ব্রিটিশ 
একচেটিয়। পুঁজি ভারতে বেকার সৃষ্টি করেছে ভারতের উৎপাদন শক্তিকে অবকুদ্ধ 
করে। উৎপাদন শক্তির এই অবরুদ্ধ অবস্থা একদিকে ভারতের সামাজিক, অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং অপরদিকে এক বিরাট 
সংখ্যক বেকারবাহিনী স্য্টি করে সামগ্রিকভাবে ভারতকে অনুন্নত অবস্থায় 
রেখেছে । বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে কিভাবে বেকারের সংখ্য। বৃদ্ধি পেয়েছে 
ত1 নীচের তথ্য থেকে পরিস্ফুটিত হবে। 
তাজিকা নং ৭ 


সক্ষম পুরুষ ও বেকারের মোট সংখ্যা ও শততকর। হারং 
(১০ বৎসর থেকে ৬* বৎসর পর্স্ত ) 


বৎসর সক্ষম পুরুষ সক্ষম বেকার বেকারীর হার 
১৯৬১ ১০১৩১১২১১৭০৩ ৭৩১০৮১৪৬২ ৭১ 
১৪৯১১ ১০১৪৯৮১৬২১১ ২৩ ৪৩১৩৬১১৭০ ২ | ৭ 
১৯২২ ১১২১৯২০১৭৬৭ ১১১৫১১০১৯২৪ ১০০৩ 
১৯৩১ ১২১৪৩৯১৫১৩০ ০৯ ১১৭ ৭১২৯১৩৬৫ ১৪২ 


এ ০৮০৬৬ হাস্য ্স্রপাাট নাজাত শি গু তিতা নাপিত ইন হাস্য 2 ০৪ ্রস্থ” একশন 


অগ্রগতিকে রুদ্ধ হয়েছিল মাগার পরিমংখ্যান € থেকে তা ুষপষ্ট | হয়। 
১৯৩১ সালে এই হিসাব অস্থায়ী বেকারের সংখ্যা ১১৭৭১০*১৯**-এর অধিক । 
অপরদিকে ভারত বিশেষজ্ঞ মিঃ লেডকতন্কীর হিসাব অন্যাদ়্ী শিল্প শ্রমিকের 
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সংখ্যা এ বংসর ছিল প্রায় ৩৬,৯*,০*০ | অবশ্ত এই হিসাবে ২* জন অথবা 
ততোধিক শ্রমিক কাজ করে এমন শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যা ধর! 
হয়েছে । ১৯৩১ সালের সেন্সাসে ১* জন অথবা ততোধিক শ্রমিক কাজ করে 
এমন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বলা হয়েছে মোটা মুটি ৫০১০১'০০ | রজনী 
পাম দন্ত দ্বিতীষ্ন বিশ্ব যুদ্ধ পূর্বকালে শ্রমিকের সংখ্যার একট। হিসাব দেখিয়েছেন । 
হিসাবটা নিষ্নক্ূশ । ১ 


তাজিক। নং ৮ 
মাঝারী ও বৃহৎ ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত শ্রমক ২০১৩৬১৭৫৮ 
/ ২০ ভ্ঞন ব। ততোধিক শ্রমিক কাজ করে এমন শিল্প ) 
খনি শ্রমিক ৪,১৩১৪৫৮ 
রেলওয়ে শ্রমিক ৭১০১১৩০ ৭ 
জলপবিবহণ শ্রমিক ( ভক শ্রমিক, নাবিক ) ৩১৬১১০০০ 
মোট ৩৫১১২১৫২৩ জন 


এই ৩৫ .লক্ষ শ্রমিক হল আধুনিক শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক। এর সঙ্গে পাম দত 
আবে! ১০ লক্ষের অধিক বাগিচা শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের 
যোগ করে বলছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বে সংগঠিত হতে পারে এমন শ্রমিকের 
মোট সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষের উপর । এরই সঙ্গে পাম দত্ত ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের 
পরিসংখান থেকে শুধুমাত্র কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখারও একট। তালিকা 
দিয়েছেন। তালিকাটি নিম্নরূপ £ 


তালিকা নং ৯২ 

বদর -.. ফ্যাক্টরীর সখা. দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিকের 
গড় সংখ্য। 
১৮৯৪ " ৪১৫ ৩১৪৯১৮১ ৩ 
১৯৩২ ১১৫৩৩ ৫১৪ ১১৬৩৪ 
১৯১৪ ২১৯৩৬ ৯১৫ ৬১৯৭৩ 
১৯১৮ ৩১৪৩৬ ১১১২২১৯৭২ 


১1 [২ 08170 10000 [00181০73955 0 317, 
২1 119, 7. 318. 


ন১ 


বৎসর ফ্াাবীর সংখ্যা দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিকের 
গড় সংখা। 

১৯২২ ৫১১৪৪ ১১১৬:১*০২ 

১৯২৬ ৭১২৫১ ১৫১১৮১৩৯১ 

১৯৩৩ ৮৯১৪৮ ১৫১২৮১৩০২ 

১৯৩৫ ৮১৮৩১ ১৬১১০১৯৩২ 

১৯৩৮ ৯১৭৪৩ ১৭১৩৭১৭৫৫ 

১৯৩৯ . ১০১৪৬৬ ১৭১৫১১১৩৭ 

১৯৪৩ ১৩১২০৯ ২৪১৩৬১৩১০ 

১৯৪৪ ১৪১০৭১ ২৫)২২১৭৫৩ 





এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৩৯ সালে ফ্যাক্টরী এ]াক্টের সংজ্ঞা অনুসারে 
নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরীখগুলিতে নিষুক্ত শ্রমিকের সংখা! ছিল ১৭০৫০১০*০-এর অধিক । 
যাই হোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সংগঠিত হবার ষোগা মোট শ্রমিকের সংখা। 
৫০ লক্ষ থেকে ৬* লক্ষের মধো ছিল বলেই ধর! যেতে পারে । 

উনবিংশ শতাব্ীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে এই সময় পর্যন্ত বিভিন্ন 
ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘ।ত এবং ও্পনিবেশিক শোষণের মধ্য দিয়ে এই ষে 
৫* লক্ষাধিক সংগঠিত হবার ঘোগা শ্রমিক স্থট্টি হল এদের কি অবস্থায় 
কাজ করতে হত, এরা কফি ধরনের মজুরি পেত এবং এদের জীবনধারণের 
বাবস্থা কি ছিল তার বান্তব চিত্র গুপনিবেশিক শোষণের আরেকটি মর্মাস্তিক 
দিক। 


অশমিকের অবস্থা 


শ্রমিকশ্রেণী উদ্তবের প্রথমযুগে ইংলগ্ডে এবং অগ্রসর অন্ান্ত পাশ্চাত্য দেশেও 
শ্রমিকশ্রেণীকে অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হত। মজুরির পরিমাণ 
কাজের ঘণ্ট', শিশুশ্রমিক নিয়োগ, বসবাসের স্থান ইত্যাদি সমত্ত দিকেই শোষণের 
মাত্র। ছিল অত্যধিক। কিন্ক ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্তবের যুগে যে শোষণ 
চলেছিল ত। ইউরোপের শ্রমিকদের শোষণের চেয়েও তীত্র ছিল, কারণ ভারত 
ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের উপনিবেশ । উপনিবেশের শ্রমিকদের শোষণের 
চরিত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকদের শোষণের চরিত্রের কিছুট। পার্থক্য 
স্বাভাবিকভাবেই থাকবে। 


ণহ 


প্রথমধুগে নর্বত্রই শ্রমিকদের একটানা ১৫।১৬ ঘণ্ট। পরিশ্রম করানে। হত । 
নারী ও শিশুদের দিয়েও একইভাবে খাটানো। হত। এমন কি ৫1৬ বৎসরের 
শিশুদেরও অমালুধিকভাবে কারখানায় নিয়োগ কর! হত। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ 
করার সময় কোন সাবধানতাযৃলক ব্যবস্থা ছিল না যার ফলে প্রায়ই শ্রমিকদের 
অঙ্গহানি ঘটত এবং ভার জন্য শ্রমিকদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হত না। যে 
মজুরি দেওয়া হত তা কোনরকমে প্রাণধারণেরও যোগ্য ছিল না। 

ভারতের শ্রমিকরা, শ্রমিক হবার পূর্বে গ্রামীন অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল 
ছিল। সেখান থেকে প্রচণ্ড নিঃস্ব অবস্থায় জীবনধারপের দায়ে শহরে এসে সে 
মজুর হয়েছিল । তাই ভারতের মিলমালিকব। শ্রমিকদের এই নিঃস্ব অবস্থার 
স্থযোগে এরং গ্রামের কৃষিজীবী মানুষদের স্বাভাবিক নীচুমানের আয় ও 
জীবনধারপের হষোগ নিক্ষে শ্রমিকদের উপরও এক অমানুষিক শোষণ ও অসম্ভব 
রকমের নীচুমানেব্‌ মজুরি চাপিয়ে দিয়েছিল । 

রাজা রামমোহন রায়ের সাক্ষ্য উল্লেখ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
ভারতের শ্রমজীবী মানুষের আধিক অবস্থা, মজুরি ইত্যাদির কিছুট1 আভাস 
দেওয়া হয়েছে । ভারতের আধুনিক কলকারখান। স্থাপিত হওয়ার পর বিভিন্ন 
কারখানায় ঘে মজুরি দেওয়া হত তা৷ ষেমন নীচু ছিল তেমনি বিভিন্ধ কারখানাস্ 
মজুরির হারেরও পার্থক্য ছিল। কিন্তু এই মজুরি সম্পর্কে বিস্তৃত প্রামাণ্য 
তথ্যের অভাব আছে। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যানে 
১৮৯২ সালে ভারতের বন্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের গড় মজুরির একটা চিত্র 
পাওয়া যায়। সরকারি রিপোর্টে বল! হয়েছে যে এই গড মজুরি শ্রমিকের 
একক নয়। এই মঙ্ুরী সমগ্র পরিবারের মজুরি। অর্থাৎ শ্রমিকের 
পরিবারের অন্যান্থরাও পরিশ্রম করে যে মজুরি অর্জন করতেন তার মোট গড় 
ধরেই এই হিসাব । 

এই হিসাব অনুযায়ী ৮৯২ সালে বন্ত্রকল শ্রমিকর। পেতেন,৯ 


তালিকা নং ১০ 
পুরুষ মাসিক ১২ টাক। 
নারী মাসিক ৯ টাক। 
শিশু মাসিক ৬ টাকা 


শ্রমিকদের হার ৩০ বৎসর ধরে একইরূপ ছিল। ডি. এইচ. বুকানন 
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ও 


দেখিয়েছেন যে ১৮৬০-৯* সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের বেতনের কোনরূপ বৃদ্ধি 
ঘটেনি ।১৯ বস্ত্শিল্লের কেন্দ্রস্থল বোস্বাই-এর চীফ ইনস্পেক্টর অব. ফ্যাক্টরীজ 
মিঃ এম. এ. মুসের একটি মন্তব্য এই বিষয়ে খুব প্রণিখানযোগ্য । ৩* বসব 
যাবৎ ম্জুরি বুদ্ধি না হওয়ার অবস্থা থেকে তিনি বলছেন, 

“খন শ্রমিকদের শিক্ষা ব নৈতিক অবস্থার কোন প্রগতি এই সময় ঘটেনি, 
যখন টাকার ক্রয় ক্ষমতাও এই সময়ে ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে তখন শ্রমিকদের 
সুখ এবং কিছুট। প্রাচুর্য এবং আরামের দিক বেকেও স্থস্পষ্টভাবে প্রগতির চেয়ে 
অনেক বেশী অধোগতি ঘটেছে ।”২ 

লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই পরিস্থিতি এমন একটা সময়ে সৃষ্টি হচ্ছে যখন 
শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদন ১৮৭২ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত এই ২* বৎসরে 
শতকরা ১০ ভাগ বুদ্ধি পেয়েছে । 

তা ছাড়। শ্রমিকর। পুরো মজুরি কোন মাসেই পেতেন না। কারণ কাজের 
ক্রটির অজুহাতে, যন্ত্রপাতি যথেচ্ছভাবে বাবহার করার অজুহ।তে এবং আরে! 
নানারূশ অজুহাত ত্যক্টি করে মজুরির একটা অংশ কেটে নেওয়া হত। আবার 
এই কাটা-মজুরিও সব সময়ে মাসিক ঠিকমত পাঁওয়| যেত ন1। অনেক সময়ই 
মজুরি দুই তিন মাপ ঘাবৎ অনাদাক্মী পড়ে থাকত। 

ব্রিটিশ এবং ভারতীয় মালিকর। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে মাত্রাহীন শোষণ 
কবে চূড়াস্ত হারে উদ্ব ত্ত মূল্য সংগ্রহ করত। এই উদ্দেশে বিদেশী এবং দেশী 
মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের শুধোদয় থেকে স্থর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘতম সময় খাটিয়ে 
লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করত। কোন কোন ক্ষেত্রে এর চেয়েও দীর্ঘ সময় শ্রমিকদের 
থাটানে। হত। 

১৯৩১ সালে রয়েল কমিশন অব লেবর মন্তব্য করেছিলেন যে ১৯*৮ সালে 
যখন ফ্যাক্টরী কমিশন তদন্ত কার্য চালাচ্ছিলেন তখন অনেক বস্ত্রকলেই 
ছুই শ্রমিককে দিয়ে ১৩ ঘণ্ট। থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যস্ত কাজ করানো হচ্ছিল এবং 
পূর্বে এই পদ্ধতিই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল ।৩ 


১। ]). ঢা, 90502188109 (05811091156 5100610011555 2100189 
1, 317, 

২। 3110191) চ21011800610515 08061818929 0 2৬1১ ৬০1. 
1 2816৬ 
১৩। 05581 (00201015502 গে। [৪০০0৫ 16190160605 5971060 0126 
8০005 (00100101580) 01 1998 00505 006 1175680890101089) 0081) 
66016 1001113 616 01101781900 13 00 15 17000758৫৪5 91101) 
810516 86৮ ০06 01106188170 (066016 01080 01018 018000০6109 
১575 181015 82196151 


৭৪ 


১৯০৮ সালে ইত্ডিয়ান ফ্যাক্টরী লেবার কমিশন যে ব্রিপোর্ট দাখিল করেন 
তার থেকে শ্রমিকদের খাটানোর ব্যাপারে এক অমানুষিক চিত্র ফুটে উঠে। 

এই বিপোর্ট অনুযায়ী আমেদাবাদে শ্রমিকদের কাজের গড সময় ছিল 
১২ ঘণ্টা, যেসব কারখানায় বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করা হত সেই সব প্রতিষ্ঠানে 
কাজের সময় ১৪ ঘণ্টার কম ছিল না। বোগ্বাই-এ শ্রমিকরা সাধারণত 
১২ ঘণ্টারও অধিক পরিশ্রম করতেন। ৮৫টা বন্ত্রকলের মধ্যে ৬্টা! 
বন্তরকলে বিছ্যুৎচালিত শক্তি ব্যবহার করা হত এবং সেখানে শ্রমিকদের কাজের 
সময় দিনে ১৩ থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত ছিল । ব্রোচ শহরে শ্রমিকদের দৈনিক 
১৪২ ঘন্টা কাজ করতে হত, লক্ষ্বোতে শ্রমিকরা! দৈনিক ১৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট 
কাজ করতেন । শোলাপুরে শ্রমিকরা কাজ করতেন দৈনিক ১২২ থেকে ১৩২ ঘণ্টা 
এবং দিল্লীতে কাজের সময় ছিল ১৩২ থেকে ১৪২ ঘণ্টা । অমৃতসর এবং 
লাহোরে কাজের সময় ছিল :৩ ঘণ্টা থেকে ১৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট । কিন্ত 
কলকাতার পাটকল মালিকরাই এই ব্যাপারে সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করেছিলেন । 
এই পাটকলগুলিতে শ্রমিকদের ১৫ ঘণ্টা থেকে ১৫২--১৬ ঘন্টা কাজ 
করতে হত ।১ 


কলকারখানার বিছ্যাৎশক্তি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টাও 
বৃদ্ধি পায়। ১৯০৬ সালে টেক্সটাইল ফ্যাক্টবীজ লেবর কমিটি তাদের 
রিপোর্টেও বলেন যে ভারতের মিলগুলিতে বিদ্াতের বাতি প্রচলনের ফলে 
কাছের সময় মাভ্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে । ফলে শ্রমিকদের এত অধিক 
সময় পরিশ্রম করতে হুত যে ঘখন তার। কাজ থেকে বেরিয়ে আসতেন তখন 


তার। হয়ে যেতেন একেবারেই অবসন্ন এবং প্রায়ই তাঁরা কাজের পর সংজ্ঞ। 
হারিয়ে ফেলতেন ।২ 


যে সমস্ত কারখানায় তুল! থেকে তুলার বীজগ্তলি পৃথক করে ফেলা 
হত সেখানে শ্রমিকদের কাজের অবস্থা ছিল শোচনীয়তম। তুলা রপ্তানী 
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কেন্জ্রগুলিতে এই ধরনের অনেক কারখানা তখন হি হয়েছিল। এই 
কারখানাগুলির শোষণ সেই সময়কার অবস্থাটাকে প্রকট করে তোলে । 
বোম্ব।ই-এব সিনিয়র বয়লার ইনস্পেক্টর মিঃ টম ড্রেওয়েট তার রিপোটে এই সম্পর্কে 
ঘে বর্ণনা দেন তা! অমানুষিক । তার রিপোর্ট অন্থযায়ী এই কারখানাগুলি বৎসরে 
সাধারণত ৮ মাস কাজ করত। এর মধ্যে ৫ মাস সকাল €৫ট। থেকে বাজি 
১*ট1 পর্যন্ত কারখানার কাজ চলত । বাকি ৩ মাস সার! দিনরাজ্িই কাজ 
হত। শ্রমিকরা প্রায় সকলেই ছিল স্ত্রীলোক । একটানা! এক সপ্তাহ ধরে 
সার। দিনরাতই এদের কাজ করতে হত। অনেক শিশুও কারখানাগুলিতে 
ছিল। এদের দিবে কাঞ্জ করান হত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৩ ঘণ্টা । আরেকজন 
ওভারসীয়ার তার রিপোর্টে বলছেন “ঘখন কাজ বেশী থাকত তখন এরা সকাল 
৪টা থেকে বান্তি ১০টা সাড়ে ১টা পর্যস্ত পরিশ্রম করত । পুরুষ এবং স্ত্রীলোক 
শ্রমিকের কখনও কখনও একটানা বিরামহীনভাবে ১* দিন সাব! দিনরাত কাজ 
করত ।' মিঃ আর এফ ওয়াদিয়। তার একট ফাক্রীর বিবরণ দিয়েছেন। 
ফাকটরীটিতে ৪০টি জিন (তুলা থেকে বীজ ছাভাই-এর যন্ত্র) ছিল। তার 
বিবরণে তিনি বলছেন, “এই ৪০টি জিনে কাজ করার জন্য আমার ৪০ জন 
স্ীলোক আছে। আমার মাত্র ৮ জন অতিরিক্ত স্ত্রীলোক আছে । আমি 
এই স্ত্রীলোকদের কখনও জিন ছেড়ে যেতে দিই না। এই ব্যাপারে আমি শুধু 
একাই নয়, এটাই প্রচলিত পক্চতি। একমাত্র খাছ গ্রহণের সময় ছাড়া আর 
কোন সময়েই হাত বদল হয় না যারা এইরকম অত্যধিক সময় কাজ করত 


তার! প্রায়ই মারা যেত।”* 
এই ধরনের পরিশ্রম কোন মানুষের পক্ষেই সহ কর। সম্ভব ছিল না । এই 


বর্বরোচিত শোষণের ফলে ঘখন কোন একদল শ্রমিক দৈহিকভাবে ভেঙ্গে পড়ত 
তখন তার বদলে আরেক দল শ্রমিককে ব্যবহার করা হত। 

নারী ও শিশু শ্রমিকদের শোষণের ক্ষেত্রে মালিকদের ফোন মাত্রাজান 
ছিল না। ৫---৭ বংসরের শিশু থেকে শুর করে অপরিণত বয়স্ক বালকদের 
নির্মমভাবে খাটানে। হত সর্বত্র । ১৯*৮ সালের ফ্যাক্টরী লেবর কমিশনের 
তদন্তে দেখ! যায় যে কারখানাগুলিতে অর্ধেক সময় কাজের জন্ত যাদের 
নিয়োগ করা হত তাদের শতকরা ৩ থেকে ৪* ভাগই ছিল অল্লবয়স্ব 
শিশু। ফ্যাক্টরী কমিশন বাংলাদেশের একটা পাটকলের কাজের পদ্ধতি 
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বর্ন। করতে গিয়ে বলছেন যে কারখানার তিন চার মাইল দূরে শ্রমিকর! বাস 
করত । শেষরাত্রি ৩টার লময় কারখানার সাইরেল বাজত এবং ৭ বখসবের 
অনধিক শিশুরা এ শেষরাছে ছুই তিন মাইল হেঁটে কারখানায় কা করতে 
আসত । নারী শ্রমিকদের সম্পর্কেও কমিশন বলছেন যে সার! রাত্রিব্যাপী কাজ 
করার ফলে নারী শ্রমিকর! স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে মারাত্মকভাবে ভেজে পড়ছিলেন। 
এই নারী শ্রমিকদের অনেকেই ছুপ্ধপোস্ত শিশুদের কোলে করে কারখানায় কাজ 
করতে আসত । | 

শিশু শ্রমিকদের উপর পাশবিক শোষণ ও নির্যাতনের এক হৃদয়বিদারক চিত্ত 
লিপিবদ্ধ করেছেন দেওয়ান চমনলাল | বিবরণটি নিম্নরূপ ঃ 

“ভারতের শিল্পক্ষেত্রে দাসত্বই হচ্ছে মূল কথা । শিশু-দাসত্বের উদাহরণ 
খোজবার জন্য আমাদের লাইবেরিয়। বা আবিসিনিয়। প্রভৃতি দেশের দিকে 
তাকাতে হবে না। ভারতের মর্মথলেই আমরা এই জিনিস দেখতে পারি। 
বেশী দিনের কথা নয় । সাধারণ্যে সুপরিচিত একজন ব্যক্তি খন তিনি স্কুল- 
শিক্ষক হিসাবে কাজ করতেন সেই সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে তার পাশের 
বাড়ীতে বু শিশুকে রোজ নিয়ে আসা হত। মাঝে মাঝেই বাত্বেতিনি এ 
শিশুদের করুণ আর্তনাদ শুনতেন। ফলে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। 
তিনি ভেবেছিলেন যে পার্বতী বাড়ীটি ছিল একটি স্কুল এবং এ স্কুলের 
নির্দোষ শিশুদের উপর যে নিষ্ঠুরতা করা হত একজন শিক্ষক হিসাবে তা 
কর্তৃপক্ষকে জানাবার তাগিদ তিনি অন্থভব করেছিলেন । যখন তাস্ত কর! 
হল তখন জানা গেল ষে পাশ্বব্তাঁ বাড়িটি ছিল একটি লেস-ফ্যাক্টরী। এ 
ফ্যাক্টরীতে খুব ছোট ছোট শিশুদের দিয়ে অভূতপূর্ব দীর্ঘ সময় কাজ করানে' 
হত। যখন এ শিশুর! ক্লান্ত হয়ে যেত এবং কাজ করতে করতে নিক্রায় 
তাদের মাথ! ঝুঁকে পড়ত তখন সদয় ফ্যাক্টরী মালিক বেত নিয়ে সেখানে 
হাজির হত এবং তাদের ঘ্বুম ছুটিয়ে দিত। মালিক হয়ত ভাবত যে শিশুদের 
আর্তনাদ আর অশ্রু তাদের "শিল্প শিক্ষণের সহায়ক । এ স্থুপরিচিত 
ভদ্রলোকের নাম রাইট অনারেল্‌ শ্রনিবাস শাস্ত্রী পি সি.। মিঃ শাস্ত্রী 
রয়াল কমিশন অন লেবরের অন্তান্ত সদশ্যদের সঙ্গে অমৃতসর শহরে একটা 
কার্পেট ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করেছিলেন । এই ফ্যাক্টবীটি গ্রীক এবং আ্যাংলে। 
ইত্ডিয়ান মালিকানাধীন ছিল এবং সেখানে অত্যন্ত হুন্দর প্রাচীন কার্পেটের 
অনুরূপ কার্পেট প্রস্তত করানে। হত এমন সব শিশুদের শ্রমে যাদের বয়ম ছিল 
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খুবই কম-মাত্র ৫ বংসর। মিঃ শাস্ত্রী অনুসন্ধানের সময় এক ব্যক্তির কাছে 
একটি লেজার দেখতে পেলেন। লেজারটি পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন 
তাতে লেখা রয়েছে, “আমি চাক্লীর পুত্র বুটা অমৃতসরের একজন চৌকিদার 
৫৭ টাকা খণ কবেছি। এর অধিক ২৮ টাকা আমি তাত বুটির কাছ 
থেকে অগ্রিম হিলাবে ধার নিয়েছি । আমি এতে মত দিচ্ছি ঘে আমার দুটি 
পৌত্র এন এবং এফকে কার্পেট বোনার কাজে দেওয়া হবে। এন ৯ টাকা 
পাবে এবং এফ ৭ টাকা পাবে। আমি প্রতি মাসে মজুরি নিয়ে আসব। 
আমি এই চুক্তি অমান্য করব না। যদি আমি চুক্তি ভঙ্গ করি তবে যে লোকের 
কাছ থেকে আমি টাকা ধার করেছি তাকে আমি সমস্ত টাক ফেরৎ দিয়ে 
দেব । * 

আধুনিক শিল্প কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের_শিশ্ত ও নারী নিবিশেষে 
কাজেব সময়ের ক্ষেত্রে যে অমানুষিক শোষণ, চলত--উপরোক্ত বর্ণনাসমূহে 
শুধু সেই বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে । বলা চলে যে শ্রমিকবা এক 
আধা-দাসত্বের অবস্থায় কাজ করতে বাধ্য হত। 

কিন্ত আধুনিক কারখানা ছাডাও ভারতের চা বাগিচাগুলিতে শ্রমিকদের 
যেভাবে কাজ করতে হত তা ছিল আরো অমানুষিক । ভারতের বাগিচ। 
শ্রমিকদেব কাহিনী রক্ত ও মাংসের এক মর্মস্বদ কাহিনী । এই সম্পর্কে 
পরবর্তী পরিচ্ছেদে পৃথকভাবে আলোচনা কর! হয়েছে। 


প্রথম ফ্যাক্টরী আইন 
ভারতবর্ষের শ্রম-আইনগুলির এঁতিহানিক ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করা এই 
আলোচনার উদ্দেন্য নয়। কিন্তু প্রথমধুগে ভারতের শ্রমিকদের অত্যাধিক 
পরিশ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ফ্যাক্টরী আইনের আবির্ভাব একটি প্রণিখান- 
ঘোগ্য ঘটনা । তেমনি ভাবুতের শ্রমিকদের শোষণ ও শোষণের বিরুদ্ধে 
গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যে সমস্ত শ্রম-আইন চালু করতে বাধ্য হয়েছিল 
সেগুলিকে উহা বাখলে ভারতীয় শ্রমিকদের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
তাই সংশ্লিষ্ট শ্রম-আইনগুলির প্রয়োজনীয় আলোচন। অনিবার্ষভাবেই কোন 
কোন ক্ষেত্রে এসে পড়ে । 
শ্রম-আইনের উদ্দেশ্বাই হল শ্রমিকদের কাজের ঘণ্ট। এবং চাকুরীর অন্থান্ত 
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সর্তাৰলী নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্তবের প্রথম যুগে ষে 
আইনগুলি পাশ হয়েছে সেগুলির উদ্দেশ্ত ছিল শ্রমিকদের স্থখ-ন্বাচ্ছন্দ্য বিধান 
নয়। বরং মালিকদের জন্ত. একটা স্থায়ী শ্রমিক বাহিনী স্ষ্টি করাই ছিল এই 
আইনগুলির উদ্দেন্ত । আসাম প্র্যাপ্টেশন লেবর ইমাইগ্রেশন এ্যাক্ট, দি ম্যাড়াস 
প্র্যাপ্টার্স লেবর এ্যাক্ট, দি মাস্টারূস্‌ এণ্ড সার্ভেপ্টস্‌ একট, দি ওয়ার্কমেনস্‌ ত্রীচ 
অব কণ্টাক্টি এ্যাক্ট এবং সেই সময্জের আরও কয়েকটি আইনের উদ্দেশ্তই ছিল 
শমিক সংগ্রহে এবং শ্রমিকশোষণে মালিককে সাহাধা করা। একদিকে চলত 
শ্রমিকদের দিয়ে দৈনিক ১৫ থেকে ১৮ ঘণ্টা খাটানো, অপর দিকে এই নমস্ত 
আইনে এমন বিধান জুড়ে দেওয়া] হয়েছিল যে এই অমাহুষিক পরিশ্রমের 
হাত থেকে বাচার জন্য শ্রমিকর। কাজ ছেড়ে দিলে তা হত শ্ান্তিঘোগ্য অপরাধ । 
এমনকি ১৮৬০ সালের ই্ডিয়ান পেনাল কোডের ৪৯* ও ৪৯২ ধারাতেও অনুরূপ 
বিধানই ছিল । 

১৮৬০ সালে এমপ্রয়ার্প এণ্ড ওয়ার্কার্স (ডিনসপিউটস্) এাক্ট পাশ হয়েছিল । 
আইনটি প্রথমে বোম্বাই-এ পাশ হয় এবং পরে মধ্য প্রদেশ এবং ভারতের অন্থন্র 
চালু হয়। এই আইনে বিধান ছিল যে কোন শ্রমিক মালিকের অবাধ্য হলে 
তাকে জরিমান। করা ঘাবে অথব। কয়েদ কর। যাবে। 

শ্রমিকর। চাকুরী ত্যাগ করলে তাদের জরিমানা করা হবে অথবা কয়েদ 
করা হবে-কোন শ্রমআইনে এই বিধান থাকা আজকের দিনে কল্পন। করা 
খুবই দুরূহ । কিন্তু সেই যুগের পরিস্থিতিটাই ছিল অন্যরকম। ব্রিটিশ 
সাআ্াজ্যবাদীরা তখন ভারতের ধনসম্পদ লুঠনে ব্যস্ত। সন্তায় ভারতের 
শ্রমিক দিয়ে যথেচ্ছভাবে পরিশ্রম করিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনই তাদের 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বিশেষ করে তখনও শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিরোধের ক্ষমতা 
কৃষ্টি হয়নি। দাসত্মূলক এবং দানবীয় এই বিধানগুলি তাই বুঝতে হবে সেই 
, যুগের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে | 

-৮৫৭ সালের মহাবিপ্রোহ- ব্রিটিশ রাজশত্তিকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল। 
তখন থেকে ব্রিটিশ সাআাজ্যবাদীরা ভারত শাসদকে আরো কঠোরতর করবার 
র্যবস্থা করল। ইট্ট ইত্ডিয়।৷ কোম্পানীর উপর আর ভারতের শাসনভার ন্যস্ত রাখা 
সমীচীন বোধ করল ন। সাম্রাজ্যবাদীর | তাই ১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনভার 
ই ইত্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর সরাসরি স্তত্ত 
হল। অপরদিকে মহাবিক্রোহের পর ভারতে দেখা দিল ঘনঘন দুভিক্ষ এবং 
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তার পরিণতিতে জনগণের মধ্যে অসস্ভোষ ৷ গ্রামের নিঃশ্ব কৃষকরা গ্রাম ছেড়ে- 
শহরে এসে ভীড় করতে শুরু করল। ব্রিটিশ সরকারের আশঙ্ক। হল নিচ 
এবং বিক্ষৃব্ষ গ্রামের ক্ষকদের শহরে আসবার ফলে শহুরাঞ্লে নানাব্ধপ 
গগ্ডগোলের স্ষ্টি হতে পারে । ১৮৬* সালে ইপ্ডিয়ান পেনাল কোডের 
উদ্ভব এই পরিস্থিতিতেই হয়েছিল। এবং ঠিক একই আশঙ্কা ও দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে এমপ্রয়ার্স এণ্ড ওয়ার্কার্স (ভিসপিউটস্‌ ) এ্যাক্টও পাশ করা হয়েছিল। 
উদ্দেস্ঠ একটাই _ ভারতে গপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের কজাকে দৃটতর করা ।১ 

১৯৩১ সালে বয়াল কমিশন অন লেবর ইন ইগ্ডিয়। এই আইনটির প্রত্যাহার 
স্থপারিশ করে। অবশ এর পূর্বেই আইনটি মৃত অবস্থায় এসে পৌছেছিল। 
১৯৩২ সালে এন. এম. জোশী কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই আইনটি প্রত্যাহারের 
জন্য একটি বিল আনেন এবং আইনটি অবশেষে প্রত্যাহত হয় । 

ঠিক একই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রথম ফ্যাক্টরী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও 
শ্রমিকদের স্থার্থরক্ষাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতে সন্তায় শ্রমিক সংগ্রহ 
করে এবং নারী ও শিশু নিবিশেষে যথেচ্ছভাবে তাদের দিয়ে পরিশ্রম 
করিয়ে ভারতের বন্ত্রকল গুলিতে যে উৎপাদন হত তার ঘলে ল্যাংকাশায়ারের 
বন্ত্রঃল মালিকর। এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন । ব্রিটেন 
ছিল পৃথিবীর প্রথম শিল্লোন্ঃত দেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনই হচ্ছে সেই দেশ 
যেখানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রথম সংগঠিত হয়। প্রথমত 
শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে এবং অন্তান্ত এঁতিহাসিক কারণে 
ইংলগ্ডের শিল্প মালিকদের পক্ষে শ্রমিকদের দিয়ে এবং বিশেষ করে নাবী ও 
শিশু "শ্রমিকদের দিয়ে ভারতের ব্রিটিশ ও দেশী শিল্পপতিদের কায়দায় বব- 
বৌচিত শোষণ করার কিহুট। অস্থবিধ। ছিল। দ্বিতীয়ত ভারতের মত সস্তায় 
শ্রমিক সংগ্রহ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তৃতীয়ত ভারতের বন্ত্রশিল্পের 
একট এতিহগত স্থনামও ছিল। ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রে ম্যাঞচেষ্টারের শিল্প- 
পতিরা কিছুট। অন্থবিধায় পড়েছিল । এবং ভবিষ্যতের জন্য তারা আশঙ্কিত 
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হয়ে পড়েছিল। তাই তারা লোবগোল তুলে দিল যে ভারতে নির্মমভাবে 
নারী ও শিশুদের কারখানায় দীর্ঘ সময় ধরে কম ম্জুবিতে খাটানে৷ হচ্ছে। 
তারা এই "অমানবিক পদ্ধতির অবসান দাবী করল। স্বার্থান্বেষীদের এই 
নসোরগোলের পাশাপাশি কিছু সত্যিকারের মানবিক বোধে উদ্ধদ্ধ মানুষের 
আবেদনও এই সময় অবশ্ঠ কিছুটা প্রভাব বিস্তাব করেছিল। ভারত এবং 
ইংলণ্ড উভন্ন দেশ থেকেই এই মানবতাবাদীরা এই শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হবার চেষ্ট। করেছিলেন । 

বিষয়ট। তখন ইংলগ্ডেব হাউস অব কমন্সে উঠল এবং সেক্রেটারী অৰ 
স্টেটের নিকট বিষয়ট পেশ করা হল যাতে ভাবতে কারখানাগুলির অবস্থা 
নিয়ন্ত্রণ করবার জন্ত প্রধোজনীয় আইন প্রণয়ন কর। হয । এই চাপের ফলে 
১৮৭৫ সালে বোগ্াই সরকার বস্্কলগুলির শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত কববাব 
জন্য একট! কমিশন নিয়োগ করেন। মজার কথ। হল এই কমিশনের নয়জন 
সদন্যের মধে। সাতজনই ছিল মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধি । ফলে এটাই স্বাভাবিক 
ছিল যে এই কমিশন শ্রমিকদের দুর্দশাকে খাটে। করে দেখবার চেষ্টা করবে । 
বাস্তবে হয়েছিলও তাই এবং বোম্বাই সরকার সেই কমিশনের রিপোর্টের অজুহাত 
দিয়ে শ্রমিকদের দুর্দশ। লাঘবের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃত হল। 

এই সময় বোষ্বাই-এর সোরাবজী সাপুবজী বেলী, সি, বি ই প্রমুখরা 
মানবতাবোধে উহ্ুদ্ধ হয়ে কারখানায় শিশু শ্রমিকদের অবস্থা পরিবর্তনের 
জন্য সবকাবের উপর প্রভাব বিস্তারের চেটা করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল 
ন। হওয়ায় মিঃ বেঙ্গলী শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করে আইন 
প্রণয়নের জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। তিনি একটি বিলের খসড়। প্রস্তুত 
করলেন এবং ১৮৭৮ সালের এপ্রিল মাসে খসড়াটি বোম্বাই সরকারের নিকট 
পেশ করলেন। তাতেও কোন ফল না হওয়ায় মিঃ বেঙগলী ম্যাঞ্চেস্টারের 
মিঃ জন ক্রফ্ট-এর কাছে একটি চিঠি লিখে অগ্ররোধ করলেন যাতে “ইংরেজ 
সাহেবদের প্রভাব খাটিয়ে এই ব্যাপারে কিছু কর। যায় কারণ শাসক শ্রেণীর 
উপর এদের প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশী। পরবর্তাকালে চিঠিটি এবং বিলের 
খসড়াটি লগ্ডনের “টাইমস্‌ পত্জিকাস় প্রকাশিত হক এবং এরপর এই সম্পর্কে 
কয়েকটি চিঠিও ০্টাইমস্রে' সাম্পাদকীয় কলমে ছাপা হয়। এই চিঠিগুলিতে 
ভারতের শিল্পগুলিতে 'ফি অমান্ষিকভাঁবে ৫/৬ বরের শিশুদের খাটণমো। 
হম্স, কিভাবে নার শ্রমিকরা স্তন্পপানরত শিশুদের নিয়ে কাবখানাম্ঘ পরিশুম 


৮১ 


শ্রমিক-৬ 


করে তার মর্মস্ধদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রচারের সঙ্গে ম্যাকে্টাবের 
শিল্পপতিদের স্বার্থ যুক্ত হল এবং তাবাও তাদের ব্যবলা়ের শ্বার্থে এই ব্যাপারে 
সোচ্চার হলেন এবং ভারতের বস্্ক লগুলিতে শ্রমিকদের কাজের সময় ইত্যাদি 
নিয়ন্ত্রণের জন্ত আইন পাশের দাবি করলেন। 

এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৮৮১ সালে ইত্ডিয়ান ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্ট পাশ হল ॥ 
এই আইনে ৭ বংসরের নীচে শিশুদের কারখানায় নিক্মোগ করা নিষিদ্ধ হল 
এবং ৭ থেকে ১২ বৎসর বয়স্ক শিশুদের দৈনিক ৯ ঘণ্টা কাজের সময় 
নির্ধারিত হুল | 


অমানুষিক অবস্থা! অব্যাহত 


কিন্ত প্রথম ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট পাশ হওয়। সত্বেও শ্রমিকদের অবস্থার কোন 
পরিবর্তন ঘটল না। এই ফ্যাক্টৰবী আইনের বিধানগুলি চালু করবার 
দায়িত্ব যাদের উপর দেও হয়েছিল তার! প্রায় সবাই ছিল মালিকদেরই 
প্রতিনিধি । 

এই আইন পাশ হয়েছিল ১৮৮১ সালে, অথচ ১৯০৮ সালেও দেখা গেল 
৭ বদরের নীচে শিশুদের বিভিন্ন কারখানায় যথেচ্ছভাবে খাটানে। হচ্ছে। 
১৯০৮ লালে যেক্যাক্টরী লেবার কমিশন বসানে। হয়েছিল এই সম্পর্কে তার 
তদন্তের রিপোর্টের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে। 

অস্বাভাবিক নিয্মমজুরি এবং অমাঙ্ষিকভাবে দীর্ঘসময়ের পরিশ্রমই শুধু নয় 
শ্রমিকদের আবাস এবং জীবনধারণের অন্যান্ত দিকের অবস্থাও ছিল শোচনীয়তম। 
সরকার নিধুক্ত কমিটিগুলিও এই শোচনীয় অবস্থাকে শ্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছে । টেক্সটাইল ফ্যাক্টরীজ লেবার কমিটি শ্রমিকদের বাসস্থান পর্যবেক্ষণ 
করে বিপোর্টে বলেন, 

'অবস্থটাকে একমাত্র শোচনীয়ই বলা চলে। পরিবারের লোকজনসহ 
বান করবার জন্ত ঘে সামান্ত জানলগাটুকু পেলে ভারতীয় শ্রমিকরা সন্ত 
হয সেই মাপকাঠিতে বিচার করলে শ্রমিকদের ঘরগুলি ছিল স্পতই অন্ধকার, 
ভ্যাপসা এবং বাতাসহীন। ঘরগুলিতে গাদাগাদি করে মাচছষ থাকত...... 
ঘরগুলির চারপাশে ছিল নোংর৷ জল ও ময়লা বহন করবার জন্ত সরু নালা, 
এই নালাগুলির ছূর্গন্ধ সমঘ্ত অঞ্চলটাকে ছেয়ে ফেলেছিল ' '"'যদিও সবদিক 


৮ 


দিয়ে ঠিক একই রকম নয় তাহলেও অন্তান্ত শিল্প কেন্দ্রেও প্রায় অন্থুরূপ অবস্থাই 
লক্ষ্য করা গেছে ।» 

ফ্যাক্টরী আইন পাশ হওয়ার পঞ্চাশ বংসর পরও ভারতীয় শ্রমিকদের 
চাকুরীগত অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়ই ছিল। ১৯৩১ সালে রয়াল কমিশন 
অন লেবর ইন ইত্ডিয়ার নিজন্ব তদস্ত রিপোর্টেই এই বিপজ্জনক অবস্থার স্বীকৃতি 
দেওয়া হয় । রিপোর্টে বলা হয়ঃ ভারতের অধিকাংশ শিল্পাঞ্চলেই শ্রমিকদের 
অন্তত দুই তৃতীয়াংশ খণে জর্জরিত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খণের পরিমাণ 
শ্রমিকদের তিনমাসের বেতনের মোট পরিমাণের চেয়েও বেশি । শ্রমিকদের 
মজুরি সম্পর্কে বিপোর্টে বল] হয় বোস্বাইয়ে বন্ত্রকল শ্রমিকদের মধ্যে যাঁর৷ বেশি 
মজুরি পায় তাদের গড মানিক মজুরি ৩৭ টাকা» নারী শ্রমিকদের মাসিক ১৭ 
টাকা, বোস্বাইয়ের অদক্ষ শ্রমিকের মজুবি মাসিক ২০ টাকা । ঝরিয়। কয়লাখনি 
অঞ্চলের শ্রমিকেব গভ য্জুবি পুরুষদের মাসে ১০ টাক] থেকে ১৫ টাকা । অন্যান্ত 
কিছু কিছু কারখানায় যেখানে সারা বংসর কাজ হয় ন৷ সেখানে পুরুষ শ্রমিকদের 
দৈনিক মজুরি ৫ আন। ছেকে ১০ আনা, নারী শ্র মকদের মজুরি দৈনিক ৪ আনা 
থেকে ৮ আনা । 

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্তায় অদক্ষ পুরুষ শ্রমিকদের ধদনিক বেতন ৮ আনা, 
নারী শ্রমিকদেব মজুরি দৈনিক ৫ আন এবং শিশুদের ৪ আনারও কম। মাত্রা 
ও যুক্তপ্রদেশে পুরুষ অমিকদের বেতন দৈনিক চার আন।। কমিশনের বিপোর্টে 
আরে বলা হল যে ভাংতের অধিকাংশ শ্রমিকই এমন সব কারখানায় কাজ 
করেন ধেখানে কোন আইন কামুনের নিয়ন্ত্রর নেই । এই কারথানাগুলির “কোন 
কোনটাতে দেখা ধাবে ষে মাত্র ৫ বসর বয়ন্ক শিশুব] প্রায়শই দৈনিক ১০/১২ 
ঘণ্টা ধরে কাজ করে চলেছে এবং এদের খাণ্ঠ গ্রহণ করবার জন্তও কোন ফুরসত 
নেই। এদের মধ্যে ঘারা সবচেয়ে ছোট শিশু তাদের মজুরি দৈনিক মাত ২ 
"আনা 1২ 

শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থাও ছিল অতীব জঘন্ত। এই শতাব্দীর প্রথম 
দিফে শ্রমিকরা। পরিবার পরিজন সহ গড়ে একখান। ঘরও বম্বাসের জন্ত পেত 
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'না। ১৯১১ সালের সেন্দাসে দেখ! যায় যে বোস্বাই-এর জনসংখ্যার শতকবা। ৬৯ 
জন এক কামরা বিশিষ্ট বাসস্থানে বাস করত, অর্থাৎ গড়ে ৪২ জন মান্থযকে এক- 
সঙ্গে একট। ঘরে বান করতে হত। ১৯৩১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় বোশ্বাই 
এর শতকরা ৭6 জন মানুষ এক কামরা বিশি্ ঘরে বাপ করে। ছুই দশকের 
মধ্যে অবস্থার কি ধরনের অবনতি ঘটেছে এ থেকে তা বোবা যায়। সেন্সাসে 

| আরও দেখা যায় যে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ গড়ে মোট ৫ জন করে একসঙ্গে 
একঘরে বাস করে, ২১৫৬৩৭৯ জন মানুষ গড়ে ৬ থেকে ৯ জন করে এক ঘরে 
বাস করে, ৮১১৩৩ জন মানুষ গডে ১* থেকে ১৯ জন করে এক ঘরে বাস করে 
এবং ১৫১৪৯* জন মানুষ গডে ২০ জনের বেশী এক ঘরে বাম কবে । সমগ্র জন- 
সংখ্য। থেকে শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থানের অবস্থ। পৃথক ভাবে বিবেচনা করলে 
আবে ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠবে । 

পেন্সাসে বোম্বাই-এর নাগরিকদের বাসস্থানের সে পরিস্থিতি বর্ণনা কর! হয়েছে 
এবং বোস্বাই-এর শ্রমিকরা! যে অধিকতর খাবাপ পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করতে 
বাধ্য হত তা শুধু বোষ্বাই এর একক বৈশিষ্ট্য নয় । অন্যান্ত শিল্পাঞ্চল, কলকাতা» 
কানপুর, হাওড ইত্যাদি অঞ্চলেও একই অবস্থা বিছ্মান ছিল । শিবরাঁও তার 
“দি ইগ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কাস ইন ইত্ডিয়া” পুস্তকে হাওড1 ও কলকাতার শহরতলীতে 
চটকল শ্রমিকদের বস্তির ষে বর্ণন1 দিয়েছেন ত। নরক বর্ণনা বিশেষ ।১ 
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শুধু মজুবি বা বাসস্থানের ক্ষেত্রেই নয় অন্তান্ত সামাজিক নিরাপতার কোন 
ব্যবস্থাই শ্রমিকদের ছিল ন1। স্বাস্থ্য, বীমা, চিকিৎসার ব্যবস্থা) অন্থস্থতার জন্য 
ছুটি ইত্যাদির কোন স্থযোগই শ্রমিকরা পায় নি। অবসর গ্রহণের পর শ্রাসাচ্ছা- 
দনের বাবস্থাও ছিল না। আর বেকার ভাতা ইত্যাদির তো কোন প্রশ্নই নেই। 
বেকার ভাতা আজকের ভারতেও নেই। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ১৯৭৭ 
সালে বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর বেকার ভাতা চালু করা হয়েছে। এক 
কথায় বলা চলে আধা-দাসত্বের পরিস্থিতিতেই শ্রমিকদের চাকুরী করতে হত এবং 
বসবাস ও জীবন-ধারণ করতে হত। এ-অবস্থা চলেছে বহুদিন, বিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশকেও এই অবস্থা পুরোপুরি বজায় ছিল । 

শ্রমিকদের কাজের ঘটার বাপারে আবে কয়েকটি কথ বল প্রয়োজন । 
একদিকে যেমন ল্যাংকাশায়ারের মিলমালিকর! ভারতীয় মিলগুলির সঙ্গে গ্রাতি- 
যোগিতার ভয়ে ভারতের মিলগুলিতে শ্রমিকদের কাজেব ঘণ্ট। ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের 
দাবি তুলেছিল তেমনি আবার ল্যাংকাশায়ারের পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হয়ে ভারতের শিল্পপতির! ভারতের শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা আরো বৃদ্ধি 
করে এবং অন্তান্ত উপায়ে শোষণ তীব্রতর করেছিল । এর ফলে বিলেতের 
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পুজিপতিরা আবার শংকিত হয়ে পড়ল এবং ভারতের “দাসদের' ছুর্দশা লাঘবের 
গন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট দরবার শুরু করল। ভারত সরকার তখন ভারতের 
বন্্কল শিল্পে শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তের জন্ ফ্রিয়ার শ্মিথ কমিটি নিয়োগ করলেন 
এবং এই কমিটির রিপোর্ট ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হল। 

কিন্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। ইত্ডিয়ান ফ্যাক্টরী লেবর কমিশনের 
রিপোর্টের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে । নতুনভাবে ভারতের শ্রমিকদের কাজের 
ঘণ্টা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য কমিটি ইত্যাদি নিয়োগ করার পরও ষে অবস্থা দাড়ালো 
ইত্ডিয়ান ফ্যাক্টরী লেবর কমিশনের রিপোর্টে তার চিত্র কিছুটা ধর! পড়ে । এই 
রিপোর্ট থেকে দেখা যায় তখনও তুল! থেকে বীজ ছাড়াইএর কারধানাগুলিতে 
১৭ ঘণ্টা থেকে ১৮ ঘণ্ট) পর্যস্ত শ্রমিকদের কাজ করানে। হত। চালকল এবং 
ময়দাকলগুলিতে ২* ঘণ্ট। থেকে ২২ ঘণ্ট পর্যস্ত শ্রমিকরা কাজ কবতে বাধ্য হত। 
ছাপাখানাগুলিতে এক সপ্তাহ একটান। দৈনিক ২২ ঘণ্টা করে শ্রমিকদের কাজ 
করতে হত। ১৪ বখসরের কম শিশুরা যতক্ষণ কারখানা চলত ততক্ষণ কাজ 
করতে বাধ্য হত। ১০ ঘণ্ট1 থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ দৈনিক করতেই হত। 
একেবারে বাচ্চাদের ছুভাগে বিভক্ত করে সমস্ত কার্কালীন সময়ে কাজ 
করানো হত। 
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এ পরিস্থিতি অবিশ্বান্ত হলেও সত্য ছিল। কারণ এগু'ল ব্রিটিশ সরকারের 
নিযুক্ত কমিশন বা কমিটিগুলির রিশোর্টেই লিপিবদ্ধ হয়েছে । 

এই প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়। ভারতে শ্রমিকদের অস্বাভাবিক 
রকমের দীর্ঘ কাজের ঘণ্টা, অসম্ভব রকমের কম মঙ্গুরি, এককথায় অমান্ৃষিক 
ধরনের শোষণ ভারতের প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায় একইরূপ ছিল। কি ব্রিটিশ 
মালিকানাধীন কারখানা, কি ভারতীয় মালিকানাধীন কারখান। সবত্রই শ্রমিকদের 
মূলত একইভাবে শোষণ করা হত। কিন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের শ্রমিকদের 
কাজের ঘণ্টা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যে তথাকথিত ব্যবস্থাগুলি ঘোষণ। 
করেছিল ত৷ ছিল মূলত ভারতের বন্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অন্যান্ত শিল্প 
যেমন ব্রিটিশ মালিকানাধীন চট কলগুলিতেও শোষণ ছিল বর্বরোচিত এবং যদিও 
ডাণ্'র চটকল মালিকদের সঙ্গে বাংলাদেশের চটকল মালিকদের স্বার্থের সংঘর্ষও 
বিদ্যমান ছিল, তবুও চটকল শ্রষিকদের শোষণ নিয়ে ব্রিটেনে কোন সোরগোল 
হয়েছে বলে জানা যায় নি। ভারতীয় শিল্পপণ্তরা প্রধানত বস্ত্রকলশিল্পেই 
প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল । এই ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে ব্রিটিশের বন্ত্রকল গুলির 
পুঁজিপতিদের স্বার্থের সংঘর্ষ ছিল খুবই স্থম্পষ্ট । তাই দেখ। গেল ল্যাংকাশায়ারের 
পুঁজিপতিরা ভারতের বন্ত্রশিল্লের দাস শ্রমিকদের জন্ত সোরগোল শুর করল। 
এবং ব্রিটিশ সরকারও বন্ত্রকল শ্রমিকদের চাকরীর শর্তাবলী নিয়জ্রণের জন্ত 
ফ্যাক্টরী এযাক্ট পাশ করলেন । এখানেও সেই একই স্বার্থের খেল। প্রকট হয়ে 
পড়ল। ভারত ব্রিটেনের কলোনী অতএব ভারতে ব্রিটেন যা ধা করবে সবই 
ইপনিবেশিক স্বার্থেই করবে । ল্যাংকাশায়ারের পুঁজিপতিদের শ্বার্থবক্ষার জগ্তাই ' 
প্রয়োজন হয়েছিল বোম্বাই-এর বন্ত্রকলশ্রমিকদের অবস্থ! নিয়ন্ত্রণ । এর সঙ্গে কোন 
মানবিকতাবোধের সম্পর্ক ছিল না, ছিল একমাত্র গপনিবেশিক স্মার্থ। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ভারতের দেশত্যাগী শ্রমিক ও বাগিচ। শ্রমিক 
দেশত্যাগী শ্রমিক 


ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শক্তির ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের 
পর থেকে ভারতের এঁতিহ্সম্পন্ন হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির ধ্বংস এবং 
পরিণামে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড চাপের কথা আলোচিত হয়েছে। 
পলাশীর যুদ্ধের সময় ১৭৫৭ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১৩ কোটি এবং সেই 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮১ সালে হয়েছিল ২৫ কোটি ৪* লক্ষ । ফলে এক 
বিরাট সংখ্যক কৃষিজীবী মানুষ »ন্পূর্ণ নিংস্ব ও ভূমিহীন অবস্থায় পৌছেছিল। 
১৮৩০ সালে ব্রিটিশ সাত্্রাঙ্গযে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর এই ভূমিহীন 
কৃষকদের এক বিরাট অংশ ভরত ত্যাগ করে ব্রিটিশ সাম্রজোর বিভিন্ন উপনিবেশে 
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে জীবিকা উপার্জনের জন্য যায়। প্ররুত পক্ষে ১৮৩০ সাল 
থেকেই এই ঘাতর শুরু হয় এবং ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যেই ১৭১০ ০০ 
ভাব্তীয় শ্রমিককে মরিশাস ইত্যাদি দ্ব'পে রপ্তানী করা হয়। এইভাবে দলে দলে 
দেশতাগের মধা দিয়েই বল। যেতে পারে ঘে ভারতীয় ভূমিহীন কষকর! সর্বপ্রথম 
সংগঠিত শিল্পে স্থানান্তরিত হয় ।৯ 
মরিশাস, ব্রিটিশ গায়েনা, ত্রিনিদাদ এবং জ্যামাইকা দ্বীপগুলি চিনি উৎপাদনের 
জন্য বিখ্যাত। দ্বীপগুলির আখের বাগিচাগুলিতে এবং চিনি উৎপাদন শিল্পে 
ক্রীতদাসদের দিয়ে কাজ করানো হ'ত । কিস্ত ক্রীতদা সপ্রথা বিলোপের পর মুক্ত 
দাসশ্রমিকর। কাত এ ধরনের কাজ করতে অস্বীকার করে। এট ছিল তাদের 
বৎসরের পর বৎসর ধরে অমান্ষিক দাসশ্রমের প্রতিবাদ । ফলে এসব দ্বীপে 
শ্রমিকের প্রচণ্ড অভাব সৃষ্টি হয় এবং চিনিশিল্প এক প্রচণ্ড বিপদের সম্মুখীন হয়। 
তখন চিনি মালিকেরা সাআজ্যবাদী সরকারের সহায়তায় ভারত থেকে ভূমিহীন 
১107. 2801081510091 11101510611665 10106 [50182 ৬/011108 
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নিঃ্ব কষকদের এ সমস্ত স্বীপে শ্রমিক হিসাবে আমদানী করে । যদিও শুনলে আশ্চর্য 
বোধ হতে পাবে ঘে দাসপ্রথ। চালু থাকার কলে মব্রিশীণ দ্বীপে ষে ক্রীতদাসদের 
আমদানী কর। হত চিনিশিল্লে কাজ করার জন্য, ত শুধু আফ্রিকা ইত্যাদি স্থান 
থেকেই আনা হত না-_-বাংল! থেকেও ক্রীতদাসদের মরিশাসে নিয়ে যাওয়া হত। 

যাই হোক, ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের পরও ভারত থেকে ঘে শ্রমিকদের 
সংগ্রহ করে এইসব দ্বীপে চালান দে€য়। হত সে শ্রমিকেরা আদৌ স্বাধীন শ্রমিক 
ছিল না। অর্থাৎ তাদের শ্রম বিক্রয় কর! বা না করার ব্যাপারে তাদের পুরোপুরি 
স্বাধীনতা ছিল না। এর! ছিল চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। এই ছুত্তিবদ্ধ' প্রথাকে 
দাসপ্রথাও বল] যেত না আবার স্বাধীনতাও বলা যেত না1। চুক্তিবদ্ধ প্রথাটি 
আসলে ছিল দাসত্ব ও স্বাধীনতার মধ্ব্তাঁ। শ্রম্কিরা সাধারণত পাঁচ-বৎসরের 
জন্য চুক্তিবদ্ধ হত। চিনিশিল্পের মালিকরা শ্রমিকদের থাস্ত, বন্তর, বাসস্থান, 
চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করত এবং মজুরি দিত। এই মজুরির পরিমাণ 


সাধারণভাবে মাসিক ৫ টাক। হিসাবে ছিল। 
এই শ্রমিকদের সংগ্রহ করার পদ্ধতিটি ছিল ভয়াবহ । ইউরোপীয় মালিকর! 


ভারতীয় সমাজের কিছু দাগী প্রকৃতির লোককে নিয়োগ করত গ্রামাঞ্চল থেকে 
শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্য। এই লোকদের বলা! হত “আড়কাঠি'। এই 
আড়কাঠিরা নানারকম মিথ্যা! ও প্রতাবণার আশ্রয় নিয়ে গ্রামের বেকার, 
ভূমিহীন, অর্ধতৃক্ত ও অর্ধনগ্ন শ্রমজীবী মানুষদের ভারতের বাইবে যাবার 
জন্য প্রলোভিত করত। তারপর এদের দিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে__ 
প্রধানত কলকাতায় এবং তংসহ বোস্বাই, মাদ্রাজ ও ভারতের ফরাসী বন্দর 
সমূহে নিয়ে আসা হত। এই বন্দরগুলিতে এদের কিছুদিন সশঙ্ত্র প্রহরায় 
গুদামজাত করে রেখে যথা সময়ে ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। পরবর্তাঁ- 
কালে শুধু চিনি উত্পাদনের দ্ব'পঞুলিতেই নয় অন্যান্য স্থানেও এদের প্রেরণ 


বর। হত। , 
প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায় যে, ১৮৭০ মালের মধ্যেই প্রায় সাড়ে পাঁচলক্ষ ভারতীয় 


অমিককে ভারতের বাইরে প্রেরণ করা হয়। এদের সংগ্রহ কর! হয়েছিল ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এবং এদের মধ্যে নারী, পুরুষ, শিশু সবরকম শ্রমিকই ছিল। 


১৮৪২ সাল থেকে ১৮৭ সাল পর্যন্ত ভারতের বাইরে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের 
যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা নিয়রূপ।৯ 
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তালিকা নং ১১ 


উপনিবেশ পুরুষ নাবী শিশু মোট সংখ্যা 
ব্রিটিশ গায়েন ৫৩১,৩২৩ ১৬,৯৮৩ ৯১৩৮৫ ৭৯,৬৯১ 
ভ্রিনিদাদ ২৮১০৩০ ৯১২৮০ ৫১২০৯ ৪২১৫১৯ 
জ্যামাইক৷ ১০১১৬৯ ৩১২৩৩ ১১৯১৭ি ১৫১১৬৯ 
ওয়ে ইত্ডিজের অন্যান্য ছোট দ্বীপ সমূহ ৭১০২১ 
ফরাসী উপনিবেশ সমূহ ৩১,৩৪৬ 
দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল ৬১৪৪৮ 

সর্বমোট ৫১৩৩১৫৯৫ 


টিনবিতশ শজাকীবর /শষ পার্জ ৭:০৩-:০০৩ ভারতীয় শয়িকাক এে'ভার ভ।বাতব 
বাইরে চালান দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি ১৯১৭ সাল পর্যন্ত চলে যদিও 
বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতীয় শ্রমিককে ভারতের বাইবে বগ্তানী খুবই 
হাস পায়। 

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে এই ধরনের শ্রমিক সংগ্রহের জন্য 
সার। ভারতে বনু কেন্দ্র স্থষ্টি হয়। এক কেন্দ্রের সঙ্গে অপর বেন্ত্রের শ্রমিক সংগ্রহের 
ব্যাপারে প্রতিযোগিতা তীব্র হয় এবং কলে শ্রমিকরা জঘন্য ধরনের মিথ্যাচার 
ও প্রতারণার শিকার হয় । বহুক্ষেত্রেই শ্রমিকদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে তাদের 
সংগ্রহের ভিপোগুলিতে নিয়ে আসা হত এবং সেখান থেকে কলকাতার 
এবং অন্তান্ত মূল ডিপোতে শ্রমিকদের নিয়ে এসে শ্রমিকদের অজ্ঞতার স্থযোগে 
দাসত্বমূলক চুত্তিতে ম্বাক্ষর করিয়ে এদের বিদেশে রগ্তানী করা হত। এর মধ্য 
দিয়ে আড়কাঠির। এবং শ্রমিক সংগ্রহের বিষয়ে লিপ্ত সংগ্লিই অন্যান্তর। প্রভূত 
অর্থ উপার্জন করত। 

শ্রমিক সংগ্রহের হীন কৌশলগুলি সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিলে অবস্থাটা 
পরিষ্কার হবে । হরি বিশওয়াল নামে একজন কুলি তার সাক্ষ্ে বলছে £ 

"আমি কটকের অধিবাসী । আমর] চারজন চাকুরী সংগ্রহের আশায় কলকাতায় 

আসছিলাম। পথে বালাসোরে আমরা একট! রাইখানায় উঠেছিলাম। এ 
একইস্থানে অন্থান্ত যাত্রীদের সঙ্গে একজন তকমাধাবী লোকও ছিল। পরদিন 
সফালে যখন আমরা আবার ধাত্রা শুরু করলাম তখন সেই তকমাধারী চাপরাশীটি 


ডীও 


আমাদের সঙ্গে রাস্ত!য় এল এবং কথাবার্তা শুর করল । কথায় কথায় সে বলল 
যে যদি আমরা তার সঙ্গে কলকাতায় ধাই তবে সে কলকাতায় আমাদের চাকরী 
জোগাড় করে দেবে । সে বলল আমাকে মরিশানে ১* টাক বেতনে একট! 
চাকরীর ব্যবস্থা করে দেবে। সে আরও বলল যে মরিশাস কলকাতা থেকে মাত্র 
৪ দিনের রাস্তা এবং আমি যখন ইচ্ছা তখন চাকরী ছেড়েও দিতে পারি । 

“আমি লোকটির কথায় বিশ্বাস করে চাকরী গ্রহণ করতে রাজী হ'লাম এবং 
কলকাতায় এলাম । আমার অন্যান্য সঙ্গীরাও তাই করল । ব্রান্তায় সে আমাদের 
নীরব থাকতে বলল এবং আরও বলল ষে আমর! কোথায় ঘাচ্ছি তা ষেন কোন 
অপরিচিত লোককে না বলি। কলকাতায় পৌছানোর পরে শহরের উত্তর দিকে 
একটা ঘরের মধ্যে আমাদের সবাইকে রেখে দেওয়া হ'ল । আমরা যাতে বাইরে 
যেতে না পারি তার জন্য ছু তিন জন লোক দরজায় পাহার1 দিতে লাগল । কোন 
অবস্থাতেই আমাদের বাইরে যেতে দেওয়া হয় নি। ঘদিও কোন সময় ত। 
দেওয়। হয়েছে তা ওদের পাহাবাতেই দেওয়। হয়েছে । 

প্প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আমাদের ব্যাংকশালে এক ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে 
যাওয়া হল। আমাদের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হল যে এ ভদ্রলোকের প্রতিটি 
প্রশ্নের উত্তরেই যেন আমরা হ্যা বলি। ভদ্রলোকের কাছে যাওয়ার পর তার 
প্রতিটি প্রশ্নেরই আমি ইতিবাচক উত্তর দিলাম এবং মরিশাসে যেতে রাজী হলাম। 
যদিও তখনও আমি জানতাম ন। মরিশাপ কোথায় বাকি ধরনের স্থান এবং এও 
জানতাম না ঘষে ওথানে জাহাজে করে যেতে হবে 

“তারপর আমি ওদের কাছ থেকে কিছু জামাকাপড়, একট টুপি; একট 
কম্বল, কিছু পিতলের বাসন এবং ছয় টাকা নগদ পেলাম । এ টাকা থেকে চার 
টাক। দফাদারের লে।কজনর! নিয়ে নিল । এক টাকা দিয়ে আমার জন্য একট! বাক্স 
ক্রয় কর হল এবং বাকী এক টাকা দিয়ে ওর। মিষ্টি ইত্যাদি ক্রয় .করল। এব পর্‌ 
ওরা আমাদের একটা ডি নৌকায় চড়িয়ে দিল । আমি প্রতিবাদ করে বললাম 
যে আমাকে বল! হয়েছিল মরিশালে জলপথে ষেতে হবে না। তখন! ওরা বলল 
যে আমাদের শুধু নদীটা পার হতে হবে। কিন্ত আসলে আমদের আরও অনেক 
লোকের সঙ্গে মাঝনদীতে একট জাহাজে উঠিয়ে দেওয়] ছল ।”১ 

এভাবেই সমস্ত নিক্বম কাননকে উপেক্ষা করে আড়কাঠির! শ্রমিক সংগ্রহ 
করত। 
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সাধারণ অজ্ঞ গ্রামা মানুষদের এই রকম প্রতারিত করে জাহাজে তোলার পর 
কি অবস্থা এদের হত সেই সম্বন্ধে বাস্তব তথা পাওয়া ষায়। শ্রমিকদের সংগ্রহ 
ও বিদেশে প্রেরণের বাপারে ষে সব মারাত্বক অপরাধজনক পন্থাব আশ্রয় নেওয়া 
হত সেই সম্পর্কে তদন্তের জন্য ১৮৩৮ সালে একটি কমিটি নিযুক্ত হয। সেই 
কমিটি যে সব সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিল তার থেকে ছুই একটি তথ্য উদ্ধাত করা 
হচ্ছে |, 

“কাপ্টেন জেমস ব্যাপসনের সাক্ষা (সোফিয়। জাহাজের ক্যাপ্টেন ) £ 

প্রশ্ন : সোফিয়া জাহাজে কি খুব বেশী রকমের ভীড হয়েছিল? আপনার 
মত কি? 

উত্তর £ আমাব মতে সাধারণ ভাবে খুব বেশী লোক নেওয়া হয়েছিল । 
আরম মনে কবি ৩০* লোক নিলেই যথেষ্ট হত."*-* ( প্রকত পক্ষে এই জাহাজে 
৩৬৬ জন শ্রমিক নেওয়া হয়েছিল, ফলে ১ জন জলে পড়ে মার ঘায় এবং ৮ জন 
জাহাদজর মধ্যে মারা যায় )। 

কাপ্টেন এ. জি ম্যাকেঞীব সাক্ষা (আরেকটি জ।হাজের ক্যাপ্টেন ) 

প্রশ্ন £ শ্রমিকদের কতবাব খেতে দেওয়৷ হত? 

উত্তব £ তাদেব একবার খেতে দেওয়া হত। 

প্রশ্নঃ আপনি আপনার বাক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারেন মবরিশাসে 
কুলিদের সঙ্গে কিবকম বাবহার কর] হত? 

উত্তরঃ আমি শুনেছি ওদেব সঙ্গে সেখানে খুব ছুর্বযবহার করা হত'**ওদের 
পুরো বেতন দেওয়া হত না। একজন লোক আমার কাছে অভিযোগ কবেছে, 
সে ওখানে ১৮ মাস ছিল কিন্তু এক ফার্দিং বেতনও পায় নি", 

এ কেবল ছুই একটি সাক্ষের উদ্ধাতি। কিন্ত এই থেকেই কুলিদের উপর 
নির্যাতন ও প্রত।বরণার নিদারুণ ছবিটি ফুটে ওঠে । ইউরোপীয় বাগিচ। মালিকরা 
এবং তথাকথিত কুলি ব্যবসায়ীরা এই বর্ধর কায়দাতেই ভারতের সাধারণ 
মাঁচুষদের উপর ওঁপনিবেশিক শোষণ চালাত। 

এই নির্মম শোষণ ভারতীয় জনগনের মনে তীব্র ক্ষোভে ত্যটি করেছিল । 
ইংলগ্ডেও বনমানুষের মনে এই অমানুষিকতা অসন্তোষের হ্ষ্টি করেছিল। 
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১৮৩৮ সালের ১৫ই জুনে বন্ধে গেজেটে লেখা হয় “***.. চাকরী দেবার 
লোভ দেখিয়ে এই হতভাগ্য মাহুষগুলিকে ধূর্ত আড়কাঠিরা ঘর থেকে বের করে 
নেয়। জাহাজে করে এদের গন্তব্যস্থানে পাঠিয়ে দেওয়। হয়। সেই মুহূর্ত থেকেই 
তা! তাদের প্রভুর কতৃত্ব চলে যায়। এ যেন দাসত্বের থেকেও বেশী ৷ তাদের 
এমন উপনিবেশে নিয়ে ধাওয়া হয় যেখানে দাসত্ব বিলুপ্ত হয়েছে অথচ সেখানে 
এন্রাই ক্রীতদাসে পরিণত হয় ।”১ 

পত্রিকায় এই ধবনের প্রতিবাদমূলক লেখা! ছাভাও কলকাতা শহবের 
নাগরিকর। স্ভ্য করে শ্রমিক সংগ্রহের এই জঘন্য পদ্ধতির নিন্দা করেন। ১৮৩৮ 
সালের ১০ই জুলাই কলকাতায় নাগবিকদের এক সভায় গৃহীত প্রন্তাবে বলা হয়, 
“ভা এই স্থদৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করা পবিভ্র দায়িত্ব বলে মনে করে যে পাহাভী কুল 
এবং অন্যান্ত ভারতীয়রা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তা 
তার। বোঝেও না এবং তাদের তা বোঝার ক্ষমতাও নেই: ৮৭ 

প্রতারিত কুলিদের জাহাজে তুলে বিভিন্ন উপনিবেশে নিয়ে যাওয়ার পর 
তাদের আবরও বেশী করে প্রতারিত করা হত। জাহাজে তোলার পর কি ঘটনা 
ঘটত এক সাক্ষীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার কিছুট। আভাষ দেওয়। হয়েছে। প্ররুত 
পক্ষে জাহাজে তোলার পর' থেকেই এদের সঙ্গে ক্রীতদাস বা জন্ত জানোয়ারের 
মত ব্যবহার করা! হোত । সাধারণত অতি বোঝাই মালজাহাজে এরা যেত 
এবং পথে কোন চিকিৎস। ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকত না। ফলে বহু শ্রমিক 
যান্রাপথে জাহাজেই প্রাণ হারাত। উপনিব্শগুলিতে নিয়ে যাওয়ার পরও 
জীবনধারণ করত শোচনীয় অবস্থায় । 

সম্পূর্ণ অবসম্ম এবং পযুদদস্ত অবস্থায় এরা যখন উপনিবেশগুলিতে পৌছাত 
তখন এ অপরিচিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়! তাদের পক্ষে আরেকটি 
অগ্নিপীক্ষ। ত্বরূপ ছিল । পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার কোন স্থযোগ কুলিদের 
ন। দিয়েই তাদের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হত । ফলে কাজে যোগ দেওয়ার পর 
এদের দেহ এবং মন আবো ভেঙ্গে পড়ত। 

এদের দৈনিক কাজেয় সময় ছিল ১২ ঘণ্ট। থেফে ১৩ ঘণ্টা । 

এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে সমসামক়িক কাজে বোম্বাই ও কলকাত। থেকে 
প্রকাশিত 'শংবাদপত্রগুলিতে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়। কলকাতার সন্গিকটব্ত 





১।660858] 17010885105 30 1801: 1838 
২। 83610581 [73080591005 11 1015 1635 


৯৩ 


অঞ্চল থেকে প্রকাশিত বাংল! সাপ্তাহিক “সোমপ্রকাশ' পত্রিকার এই প্রথার 
বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ভাবে লেখা হয়। বিদেশে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রেরণ 
নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যখন ভারত সরকার বিল আনেন তখন “সোমপ্রকাশে' 


লেখ! হয় 2৩ 
“ঘযৎকালে আসামের মজ্জুরদিগের ছুরবস্থার বিষয় প্রথম প্রকাশিত হয়, 


তৎকালে চট্টগ্রাম অবধি পেসোয়ার পর্যস্ত ভারতবর্ষের যাবতীয় লোক যারপর- 
নাই রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন ৷ মজুরদিগকে ক্ষুত্র নৌকা ও 
জাহাজে করিয়া! চাউল ও ডাইলের বস্তার স্যায় লইয়। যাওয়া হত? তাহারা 
উত্তম আহার জ্রবা পাইত না; অনেকে পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিত এবং 
তাহাদিগের অধিকাংশ কোথায় যাইতে হইতেছে জানিতে পারিত না) সেজন্য 
বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৮৬৩ অবের ৩ আইন বিধিবদ্ধ করেন ! উহার বিধান 
অন্ত অনেক আইনের হ্যায় বিফল হয় নাই। উহার দ্বারা মজুরদিগের | 
অনেক কষ্ট দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু আজিও সকল স্থানের মজুরের কষ্ট 
সম্যকরূপে নিবারিত হয় নাই । আমরা আহ্লাদিত হইলাম, রিউনিয়ন প্রভৃতি 
উপনিবেশে ষে সমস্ত মজুর প্রেরিত হয়, তাহাদিগেরও সম্প্রতি অবস্থার প্রতি 
দৃষ্টিপ।ত করা হইয়াছে । এতদিন ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশে ঘত মজুর প্রেরিত হইয়াছে 
সে সমুদায়ের নিমিত্ত শ্বতত্ত্র আইন করিতে হইয়াছিল, মেইন সাহেব সম্প্রতি 
এতংসংক্রান্ত একটি সাধারণ আইন প্রস্তাব করিয়াছেন ।-****. 

“গবর্মেন্টের এই উদ্যোগ দেখিয়া আমরা! সন্তষ্ট হইয়াছি, ছুই বৎসরের মধ্যে 
কেবল ফরাসী গায়েনা ও রিউনিয়ন দ্বীপে প্রায় ১২*০* মজুর প্রেরিত হইয়াছে । 
প্রতিবৎসর প্রায় ২০০০০ লোক ভারতবর্ষ তাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছে । 
ইহাদিগের অনেকে পখেই প্রাণত্যাগ করে। ঘাহারা পথিমধো বহুতর কষ্ট ভোগ 
করিয়া পরিশেষে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে অনেকস্থলে ক্রীত্তদাসের 
স্তায় থাকিতে হয়। তাহাদিগের হুর্দশ। বৃত্তান্ত শুনিয়াও উদাসান হইয়া! থাকতে 

৩। সোমপ্রকাশ, ২১শে আশ্বিন, ১২৭* ইং ১২ই অক্টোবর ১৮৬৩। এই 
বাংলা সাপ্তাহিক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বর ( ১লা 
অগ্রহায়ণ, ১২৬৫ ) তারিখে । পজ্জিকাটির সম্পাদক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক ছ্বারকানাথ বিস্কাতুষণ। পত্রিকাটির পৰ্িকল্পন। করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিস্তালাগর ৷ প্রথম থেকেই পত্জিকাটিতে রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংক্রান্ত বিডির 
সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয় । 
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ফেবল নিষ্ঠরত! প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষে বিস্তর লোকের বসতি আছে। এখানে 
আর মজুরদের জীবিকার সংস্থান হয় না। অতএব জীবিকার অর্জনার্থ বা 
তাহাদিগকে দেশান্তরে প্রেরণ করা উচিত, এ বলিয়া আমবা বিদেশে মজুর 
প্রেরণের বিলের সহায়তা করিতেছি না। আমাদিগের দেশের ঘে প্রকার 
আত্নতন তাহাতে বিংশতি কোটি লোক পর্যাপ্ত নে, অনায়াসে €* কোটি 
লোকের শ্চ্ছন্দে বাস চলে। 

সাধারণত সকাল ৪ট অথবা €টায় কাজ শুরু হয়ে বিকেল ৪ট। পর্যস্ত কাজ 
চলত। অবশ্ত অন্ান্ত পদ্ধতিতেও কাজ চলত। আখের ক্ষেতে বা চিনি কলে 
কাজ ছিল কষ্টসাধ্য এবং একঘেয়ে । ফলে এদের দৈনিক কাজ শেষ করতে 
অনেক রাত্রি হয়ে যেত এবং বেশী বাত্রে বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় 
পবদিন ভোরে অবসন্ন দেহ এবং ভগ্ন হৃদয় নিয়ে এব! কাজে যেত। ক্রীতদাস- 
প্রথার ন্যায় মালিকের সহচবরা কাজ চলাকালীন শ্রমিকদের উপর কঠোর নজর 
রাখত। রবিবার দিনও এদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ করতে হত। নিক্নম 
অঙ্ুঘায়ী রবিবারের কাজ স্বল্লকালীন হওয়ার কথ! কিন্তু এই নিয়ম সাধারণ ভাবে 
কখনই গ্রাহ কর! হত না। কোন কোন উপনিবেশে এমনকি দৈনিক ১৮ ঘণ্টার 
বেশী শ্রমিকদের কাজ করতে হত। এই অমান্থষিক পরিশ্রমের ফলে এই 
ভারতীয় কুলিদের মধ্যে মৃত্যুর হার ছিল অত্যধিক । 

চুক্তি অন্থযায়ী এদের মালিকের কাছ থেকে ৫ টাকা বেতন এবং তৎসহ বাস- 
স্থান, চিকিৎসা, নির্দিষ্ট দরে রেশন ইত্যাদি প্রাপ্য ছিল। প্রথম দিকে কুলিদের 
চুক্তি অন্থযায়ী মজুরি দেওয়া হত না। মালিকের মর্জির উপর অনেক ক্ষেত্রেই 
এদের মন্ভুরি পাওয়। নির্ভর করত । খাস, বস্ত্র ইত্যাদিও চুক্তি অঙ্ধযায়ী এবা বনু 
ক্ষেত্রেই পেত না। অস্থস্থ হলেও অন্থস্থকালীন সময়ের জন্য এদের কোন মন্তুরি 
দেওয়া হত না। কুলিদের অজ্ঞতার সৃষোগ নিয়ে মালিকরা এদের মজুরি এবং 
অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে নির্মমভাবে ঠকিয়ে শোষণ করত । 

বাগিচা মালিকরা, এই শ্রমিকদের বাগিচার বাইরে আনতে অনুমতি দিত 
না। মালিকদের ভয় ছিল পাছে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়। দাসপ্রধাকালে নিগ্রো 

দাসদের সে যেরূপ ব্যবহার করা হত ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের ক্ষেত&রেও 

মালিকর! সেই ব্যবহারই করত। ফোন শ্রমিক অবাধ্য হলে তাকে বেত মারা 
হত এবং অসুস্থ ও পছু শ্রমিককে দিয়েও জবরদস্তি করে কাজ করানে| হত। 

কিন্ত এই অবস্থায় সবসময়েই যে ভারতীয় শ্রমিকরা মালিকদের আহগত্য 


৪৫ 


্বীকার করে চলেছিল তা নয়। কোন কোন সময় ষে এর! প্রতিরোধ সংগ্রাম 
চালিয়েছিল তার কিছু কিছু তথ্যও পাওয়া যায়। এমনি একটি ঘটন1 ঘটেছিল 
ব্রিটিশ গায়েনার একটি বাগিচা ডেভনশায়ারে ৷ শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেয় 
এবং মিছিল করে জর্জটাউনে কতৃপক্ষের নিকট রওনা দিয়েছিল তাদের অভিযোগ 
পেশ করবার জন্য। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দেয় এবং 
পুলিশের গুলি চালনায় ৫ জন শ্রমিক নিহত হয়, ৯ জন আহত হয় এবং বন্ছ 
শ্রমিককে গ্রেপ্ত।র করা হয়। কিন্তু হূর্ভাগযক্রমে ভারতীয় শ্রমিকরা নিগ্রোদের 
সঙ্গে এক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হয় নি। ফলে মালিকরা 
খুব সহজেই ভারতীয় শ্রমিক ও নিগ্রোদের এককে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে 
সমর্থ হয়েছিল।৯ 

দেশত্যাগী এই ভারতীয় শ্রমিকদের শোষণ, নির্ধাতন ও জীবন সংগ্রামকে 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী আলেখ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। 


বাগিচ। শ্র“মক 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ভারতের বাগিচ। শিল্পের স্ষ্টি হতে শুরু 
কবে। বাগিচ। শিল্পের মধ্যে ভারতে চ1 শিল্পই প্রধান এবং ১৮৫১ সাল থেকে 
ভারতে চা উৎপাদন আরম্ত হয়। ১৮৫৯ সালে চা শিল্প বেশ ফুলে ফেঁপে উঠে 
কিন্ত অনতিবিলম্বেই আবার ভাটা পড়ে । ১৮৬৯ সাল থেকে বল! যেতে পারে 
চা শিল্প ভারতে সুপ্রতিষিত। 
ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে যে লক্ষ লক্ষ উদ্ধীত্ত ক্ষেত মজুরের স্থটি হয়েছিল 
তাদেরই একটা অংশ এই বাগিচ1 শিল্পে শ্রমিক হিসাবে যোগদান করে। এই 
শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি ছিল নিতান্তই বর্বরোচিত। বাগানের সর্দাররা স্থানীয় 
বিভিন্ন দালালের সাহাষ্যে শ্রমিক সংগ্রহ করত। চা শিল্পে আসামের স্থানই 
প্রধান । আসামের চা বাগান সমূহের জন্য বিহারের ছোটনাগপুর, মধা প্রদেশ, 
তৎকালীন যুক্তপ্রদেশ ইত্যাদি স্থান থেকে শ্রমিক সংগ্রহ কর! হত। ১৯০১ 
সালের আসাম লেবার এও ইমাইগ্েশন এযাক্ট.পাশ হওয়ার পর নিয়ম হয় যে 
এই সর্দারদের বাগানের কর্মচারী হতে হবে এবং স্থানীয় দালালদেরও শ্রমিক 
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নত 


সংগ্রহের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে৷ ঘদ্দিও এর পূর্বেও ১৮৫৯ সাল থেকে 
বাগিচ। শ্রমিকদের সম্পকিত আইন কান্ছন ছিল এবং ১৮৬% সালে সেই আইনকে 
সংশোধন করাও হয়েছিল । কিন্তু বাগিচ। শ্রমিকদের সংগ্রহ করার পদ্ধতি প্রায় 
বিদেশে ভারতীয় শ্রমিক রানীর প্রতাবণামূলক পদ্ধতিরই অনস্ধরূপ ছিল । ১৯*১ 
সালের আইনেও শ্রমিক সংগ্রহজনিত অপরাধমূলক কার্ধকলাপকে রোধ কর! 
যায়নি । বস্তত এই আইন পাশ হওয়ার পরও চা বাগানের শ্রমিক সংগ্রহের 
পদ্ধতি দাস শ্রমিক সংগ্রহ করার মতোই ছিল। প্রথমত দালালের৷ বিভিন্ন স্থান 
থেকে অজ্ঞ এবং নিঃম্ব গ্রামবাসীদের ভুল বুঝিয়ে এবং বিভ্রান্ত করে বাগানে 
আনত আবার এমন ঘটন। খুব বিরল ছিল ন। যে দালালরা বিভিন্ন স্থান থেকে 
পুরুষ, নারী ও শিশুদের জবরদত্তি করে ধরে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রয় করত। 
দ্বিতীয়ত ওয়ার্মেনস্‌ ব্রীচ অব কণ্টাক্ট এ্যাক্ট এবং ইঙিয়ান পেনাল কোভের 
কয়েকটি ধার! অনুযায়ী বাগানের মালিকদের এই ক্ষমত। দেওয়। হয়েছিল যে যদি 
শ্রমিকর1 চুক্তিভঙ্গ করে বাগান থেকে চলে আসে তবে তা? শাস্তিযোগ্য অপরাধ 
হবে এবং বাগানের মালিকরা তাদের গ্রেপ্তার করতে পারবে । পরিণামে চা 
বাগানের শ্রমিকদের জীবন প্রায় দাসত্বের জীবনেই পরিণত হয়েছিল। দীর্ঘ 
আন্দোলনের পর ১৯২৬ সালে এই আইনকাহ্ুনগুলির কিছুটা পরিবর্তনের ফলে 
বাগানের মালিকদের শ্রমিকদের গ্রেপ্তার কর। ও শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা প্রত্যাহত 
ছে। 
৪০৭: থে বাগিচ। শিল্পগুলি ভারতে রয়েছে তা' হল রবার ও কফি। দক্ষিণ 
ভারতেই এ শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠিত। কফি শিল্পে ১৯০৩ সালে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 
৮২১০০ | ববার শিল্পে সংখ্যা ছিল আরও কফম। আসাম ও উত্তরবংগে চ। 
শিল্পেই অধিকতর শ্রমিক নিযুক্ত ছিল । আসামের চা! বাগানে যে পদ্ধতিতে 
অন্ান্ত রাজ্য থেকে শ্রমিক আমদানি কর! হ'ত অন্য ছুটি বাগিচা শিল্পে ঠিক সেই 
পদ্ধতিতে শ্রমিক সংগ্রহ কর। হ'ত না। 
১৮৯৫ স।ল থেকে চা শিল্পে শ্রমিকের ₹ংখ্য। নিয়লিখিত হারে বৃদ্ধি পায় ।১ 








তাঁজিক। নং ১২ 
ভারতের চ1 শিল্পে ক্রমবর্ধমান শ্রমিকের সংখ্যা ঃ 
বৎসর স্থায়ী অস্থায়ী মোট 
১৮৯৫ ৪১৫০১৯২৬ ১০২১৮৯৫ ৫১৫৩১৮১১ 
১৯১৯ ৯১০ ০১৬৯৫ ৭২১৬৬০ ৯১ ৭৩১৩৫ £ 
১৯২৮ ৮১৩১১৪ ৩৮ ৭১৩৪৯ ৯১০৬৪৭৮ ৭ 
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৪৭ 


শ্রমিক--৭ 


১৯২৮ মালে এই ৯১৬,৭৮৭ জন শ্রমিকের মধ্যে আসামের বাগানসমূহে 
কাজ করত ৫৪৪,১৯৩ জণ বাংলাদেশে ১৮৫,৩৯৯ জন এবং বাকী শ্রমিকেরা 
দক্ষিণ ভারতে ও অন্যত্র কাজ করত। 

এই বিরাট সংখ্যক চা শ্রমিকদের কাহিনী অতান্ত মর্মন্তৰদ। ভারতের 
_গপনিবেশিক শোষনের একটি অতি নগ্নচিত্র এই চা শ্রমিকদের জীবন কাহিনী: 
চা বাগান প্রতিষ্ঠার পর এর পুরা মালিকানাই ছিল বুটিশ পু'জিপতিদের | এই 
চা শ্রমিকদের বাগানে খাটিয়ে যেমন ব্রিটিশ পু'জিপতির৷ প্রভূত মুনাফা অর্জন 
করত তেমনি এই শ্রমিকদের সংগ্রহ করাটাও ছিল একটা লাভজনক বাবসা! । 
সর্দাররা এবং তাদের স্থানীয় দালালদের সংগ্রহ পদ্ধতি পূর্বেই বলা হয়েছে। 
কিন্ত ব্রিটিশ পু'জিপতিদের উদগ্র মুনকার আকাজ্ফার সঙ্গে সামগুশ্য রেখে এই 
সর্দার ও দালালের। সরকারের চোখের সামনেই যে নোংরা পদ্ধতি অবলম্বন করত 
এদের সংগ্রহ করার জন্য তা একমাত্র ওপনিবেশিক শাসনেই সম্ভব । যেমন 
ব্রিটিশ মালিকর। বিবেচন। করত ঘষে শ্রমিক সংগ্রহ কর|র সময় স্বামী ও স্ত্রীকে 
একসঙ্গে সংগ্রহ করতে প।বলেই বাগানের বেশী মুনাঁফ। হয়। সঙ্গে সঙ্গে সর্দারবা 
এমন সব পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের স্বামী স্ত্রী হিসাবে সংগ্রহ করে আনত যারা আদৌ 


পরস্পর স্বামী স্ত্রী নয়। এদের নানারূপ মিথ্য। ছলনায় প্রতারিত করে বা কোন 
কোন সময় স্থরাঁপানে বা হক জ্ঞান লুপ্ত করে এদের নিয়ে আস! হত। এ সব 
ঘটন। সরকারের ব' ব্রিটিশ বাগিচা মালিকদের অজান। ছিল না। 

এ-ভাবে সংগ্রহ করে চা বাগানে এদের কাধ্ত বন্দীশিবিরে রেখে যে 
মজুবি দেওয়া! হ'ত তা" ছিল অত্যন্ত নীচুমানের । এই শতাব্দীর প্রথম দিকে 
এদের মজুরির যে হার ছিল তাঁর একট] গড় হিসাব নীচে দেওয়] হল ।২ 


তালিকা! নং ১৩ 
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৪৮ 


এই নিয় বেতনে এবং কার্ধত বন্দী অবস্থায় নিযুক্ত শ্রমিকদের .কাজের" 
ঘণ্টারও কোন পরিমাপ ছিল না। ১৮৭* সালের প্র্যাণ্টেশন এ্যাক্ে নিষ্নম 
কর হয়েছিল যে শ্রমিকরা স্ত্রী পুরুষ নিরহিশেষে দিনে ৯ ঘন্ট। পরিশ্রম করবে । 
এ আইনে ১৬ বংসরের কম শিশুদের শ্রমিক হিসাবে চুক্তিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ 
ছিল। বাস্তবে আইনের এই কোন বিধানকেই গ্রাহথ কর! হ'ত না। শ্রমিকদের 
৯ ঘণ্টার অনেক বেশী যথেচ্ছভাবে খাটানো হ'ত এবং তা?” স্ত্রী, পুরুষ 
নিবিশেষে । ১৬ বৎসরের নীচে শিশুদের এ আইনকে উপেক্ষা" করেই ব্যাপক- 
হারে নিয়োগ করা হত এবং তাদের দিয়েও দৈনিক ৯ ঘণ্টার অনেক বেশী 
পব্িশ্রম কবানো। হ'ত । বিশেষত চা শ্রমিকদের মজুরি পিস-ওয়ার্কের ভিত্তিতে 
থাকাক্ম এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্তঘোগ নিয়ে মালিকবা এদের দিয়ে ঘথেচ্ছভাবে, 


খাটিয়ে নিত। 
আসামের চ1 বাগিচায় শ্রমিকদের এই দাসত্বমূলক অবস্থা সম্বন্ধে দেওয়ান 


চমনলাল ভয়াবহ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন । কয়েকটি ঘটনা নীচে তুলে দেওয়া 
হ'ল।১ 

১৯২০ সালের ২৩শে জুলাই একজন ন।রীশ্রমিক তার চুক্তির মেয়ার্দ শেষ হয়ে 
যাওয়ায় ডেপুটি কমিশনারের নিকট ভিসচার্জ সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করল। 
ফলে ম্যানেজার তার বিরুদ্ধে পালিয়ে যাবার অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা 
করল এবং স্ত্রীলোকটিকে গ্রেপ্তার করে ছয় সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া 
হল। 

১৯২৮ সালের ১লা জুন ২* জন কুলি ডেপুটি কমিশনারের কাছে 
জানালে যে তারা বোম্বাই প্রেসিভেন্সীর নাসিক জিলা! থেকে এক বৎসরের 
চুক্তিতে এসেছে এবং চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়েছে। কিন্তু এদের এত কম 
বেতন দেয়া হ'ত যে এদের খাই ঠিকমত জুটত ন1 এবং এখন চুক্ষি শেষে 
দেশে ফিরে যাবার মত প্রয়োজনীয় অর্থ নেই, অতএব আবেদন মালিকপক্ষ 
যেন এদের দেশে ফিরে যাবার জন্ত প্রয়োক্জনীয় অর্থের ব্যবস্থা করে। ফল 
দাড়ালো এই যে তাদের জানানো! হলো যে তাদের চুক্তি এক বৎসরের নয় 
চুই বসরের। অতএব তার্দের আরো ১১ মাস কাজ করতে হবে। শ্রমিকদের 
সেইমত আরে! ১১ মাস দাসত্বের জীবন যাপন করতে হল। আসলে এইভাবেই 
প্রতারণা করে শ্রমিকদের শোষণ কর! হ'ত। তারপর শ্রমিকরা পরিবার পবিদ্কন- 
সহ শূন্ হন্তে ২*০* মাইল দূরে তাদের-দেশের দিকে রওনা-হাল । পরবর্তী" 

১। 191৫, 


কালে সরকারী রিপোর্টে বলা হয় ঘে পরে এই কুলিদের ভাগ্যে ফি ঘটল জান। 
যায় নি। 

১৫ই আগ ১৯২৮, ভেরান। টিলা নামে একজন কুলি এক বাগান থেকে 
আর এক বাগানে যাচ্ছিল তখন তাকে গ্রেপ্তার কর। হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আন! হল যে সে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের লোক । কুলিটি বিচারের সময় বলল 
ষে সে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নামই জানে না। কিন্তু তা সত্বেও তার ১ মাস 


সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল । 
একটি বাগানের মধ্যে সখরুমণি নামে একজন নাবী শ্রমিককে মালিক পিটিয়ে 


হত্য। করল । তারপর তদন্ত হ'ল এবং সরকারী রিপোর্টে বলা হ'ল “ইউরোপীয় 
বাগিচা মালিকের কোমল স্পর্শমাঝ্ডেই” নারী শ্রমিকটির প্লীহা ফেটে 


গিয়েছিল । 
ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ছুইজন প্রতিনিধি পার্সেল এবং হুল্স্ওয়ার্থ 


১৯২৮ সালে ভারতে এসে ভারতের শ্রমিকদের অবস্থ। সম্বন্ধে ষে রিপোর্ট লিপিবদ্ধ 
করেন তাতে তারা বলছেন “আমর! একদল নারী পুরুষ এবং শিশু শ্রমিককে কাজ 
করতে দেখলাম এবং আরো! দেখলাম যে ঠিক তার ৫ গজ দূরেই মালিকের এক- 
জন সহকারী গর্বের সঙ্গে বেত ঘোরাচ্ছে। এর থেকেই চা শ্রমিকরা কত “সন্ত 
অবস্থায়” আছে তার প্রমাণ পাওয়1] গেল।” প্রতিনিধিঘয় তাদের রিপোর্টে 
বললেন “আসামের চা৷ বাগিচাসমূহের কার্ধত ক্রীতদাস শ্রমিকরা হচ্ছে সভ্য 


জগতের সর্বাপেক্ষ। হতভাগ্য ষান্ষ” | 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীতে শুধু নয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য- 


ভাগে চ1 শিল্প প্রতিষ্ঠিত হ'বার পর থেকেই চা শ্রমিকদের উপরে যে নির্ধাতন চলে 
সেই সম্পর্কে “সোমপ্রকাশে' ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রফাশিত হয়। ১৮৬২ 
সালেই “সোমপ্রকাশ' কুলিদের উপর নির্ধাতনের কাহিনী প্রকাশ করে। “ঢাক! 
প্রকাশ' থেকে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করে “লোমপ্রকাশ' লিখছে,১। 

“আমব। গতবারে কাছাড়ে গত যে ব্যক্তির ছুরবস্থার বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু 
লিখিয়াছিলাম মে দিবস তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল । তিনি 
আমাদের নিকট আত্ম দুরবস্থা আল্টোপাস্ত বর্ণনা করিয়াছেন ।**+-.***ী 
ব্যক্তির নাম কপ বিশ্বাস। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্পুর ইহার 
বাসস্থান ।*******তিনি (কূপঠাদ ) কহিলেন চাকরগণ কুলিদিগফে যৎপরো- 
নাস্তি প্রহার করিয়। থাকেন । কুলিদ্দিগকে ১০।১২ টাক! বেতন প্রদানের কথ। 

১। সোমপ্রকাশ, ১৯শে ত্যৈষ্ঠ ১২৭০, ইং ১লা। জুন, ১৮৬৩। 


১৬৬ 


বলিয়া! কাছাড়ে লইয়! যাওয়া হয়, বাস্তবিকপক্ষে শেষে তাহার! ২১ টাকার 
অধিক পাইতে পারে না। কুলিদিগকে সচরাচর যে সকল ভ্রবা আহার করিতে 
দেওয়া হয় তাহা অতিশয় কদধ। মন্থস্বের কথ! দূরে থাকুক, তাহা গে, অশ্ব 
প্রভৃতি পশুগপেরও আহারযোগা নে । অথচ এই আহাবীয় ভ্রব্যের নিমিত্তে 
কুলিদিগের বেতন হইতে মাসে মাসে ছুই টাকা কাটিয়া লওয়া হয় । কুলি- 
দিগের বাসস্থানগুলিও অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও অস্বাস্থ্যকর । আহার ও বাসস্থানের 
ঈদ্বশ অপকষ্টতা নিবন্ধন কুলিদিগের মধো অনেকেই উৎকট রোগাক্রান্ত 
হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদিগের ঘথোচিত চিকিৎসা করাও 
হয় না। যেমন পীড়া হয় অমনি পচিয়। গলিয়া মবিয় ধায় । চা-কর্গণ যে 
সকল অত্যাচার করেন, তাহার আর বিচার হইতে পারে ন1। 

“কিছুদিন বিবিধ সংবাদপজ্রে কাছাড়ের চাঁকরদিগের ছুর্যবহার প্রসঙ্গ 
বিলক্ষণ আন্দোলিত হইয়াছিল । তখন চা-করগণ একটুকু প্রশাস্ত লাধুভাব 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । কিন্তু এক্ষণে আবার দিন দিন অপেক্ষাকৃত অধিকতর 
ভয়ানক হইয়া উঠিতেছেন |” 

এছাড়া ১৮৬২ সালেই “সোমপ্রকাশ? তীব্রভাষায় মন্তব্য করেছে ১ 

“আসামের চা-করেরা পূর্বে প্রত্যেক মন্জুরকে প্রতিমাসে ২০ টাক! করিয়া 
বেতন দিতেন; ক্রমশ বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৪1০ হয়। এক্ষণে পরিশ্রমের ষে 
প্রকার মুল্য ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে ৪1০ টাকা মাসিক বেতন অধিক 
নয়। এ বেতনে এখন মজুর পাওয়া যায় না। ******* “যাহারা অধিক বেতন 
পাইবার যোগ), তাহাদিগকে অল্প বেতন দিয়া বলপূর্বক খাটাইয়া লওয়! কি 
অত্যাচার নহে ? ঢাক! প্রকাশের কাছাড়ে সংবাদদাতা এতদিন-চা--করদিগের 
অত্যাচারের বিষয়ে যে লিখিয়া আসিতেছেন তাহা কি মিথ্যা 1**-*******১, 
নীল প্রধান প্রদেশের ক্ুষকদের সহিত চা ক্ষেত্রের মজুরদের বছ প্রভেদ আছে। 
নীল প্রদেশের প্রজার! নীলকরদিগের অন্ত ভূমির লোভে অধিককাল অতাচার 
সহ করিয়াছে, চ। ক্ষেতের মজুরদিগের অত্যাচার সহ করিবার ধে কারণ নাই। 
কণ্টাক্ট বিল বিখিবন্ধ (ছুঃখের বিষয় এই মেজর হুপকিনস এই আইন বিধিবদ্ধ 
করা .আবশ্তক বলেন) হইচছলও চা-করদিগের অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই । 
মজুরের! কণ্টা লইয়। কখনই অত্যাচার সহ করিবে না। 

“আমর! চা-করদিগকে পুনর্বার সতর্ক কিয়! দিতেছি, তাহারা যেন কখন 
নীলকরদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করেন। ল্যাণ্ড হোলডার্স সভ। 
তাহাদিগকে ক্রমশ পথে আনিয়া! দল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন! চা- 


১। সোমপ্রকাশ, ২৮শে জ্যেঠ) ১২৬৯, ইং ই জুন ১৮৬২। 


১৬১ 


* করেরা যেন 'সাবধান হন, তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস না করেন। তাহার! যর্দি 
আর কিছুকাল নীলকরগণের ন্যায় অত্যাচার করেন, তাহ। হইলে তাহান্দগকে 


ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইবে ।” 
এই সময় সোমপ্রকাশ পত্রিকার ন্যায় “সপ্রিবনী এবং “বেঙ্গলী' পত্তিকাতেও 


নিয়মিতভাবে আসামের কুলিদের উপর নিরধাতনের কাহিনী প্রকাশিত হত। 
এই কাহিনীগুলি বাংলার চিন্তাশীল মান্থষদেব মধো যথেষ্ট চাঞ্চলোব কৃষ্টি 
করে। ১৮৮০ স।ল নাগাদ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহসম্পাদক দ্বাবকানাথ 
গানুলী এ এসোসিয়েশন কতৃকি চা-বাগানের কুলিদের অবস্থা তদন্তের জন্য 
আসামে প্রেরিত হন। দ্বারকানাথ গাহুলী আসামে তদন্তকারধের পর কলকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করে “বেঙ্গলী' পত্রিকায় এই সম্পর্কে এক গুচ্ছ প্রবন্ধ লেখেন। এ 
- প্রবন্ধ গুলি আসামের কুলিদের মর্মম্পর্শা অবস্থা এবং তাদেব উপর ওঁপনিবেশিক 
শোষকদের অমানুষিক নির্যাতনের জলন্ত সাক্ষ্য ব্বরুপ ।১ 
১৯২১, সালে এই শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তের জন্য লেবার এনকোয়ারী 
কমিটি বসেছিল। বয়াল কমিশন অন ইতিয়ান লেবাব নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব 
পর্যস্ত এটাই ছিল শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তেব জন্য একটি কমিটি । এই কণ্মটিব 
সদস্যদের :ধ্যে ৫ জন ছিলেন বাগিচা! মালিক, ১ জন চিকিৎসক এবং ২ জন 
সরকারী প্রতিনিধি । এই কমিটির চেহারাতেই বোঝা যায় যে কমিটি কি ধবনের 
তদস্ত করেছিল। মজার কথ এই, শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তেব জন্য এই কমিটি 
শ্রমিকদের কাছ থেকে কোন সাক্ষ্য নেয় নিকারণ ইত্ডিয়ান টি এসোসিয়েশনের 
একটি শাখা প্রস্তাব! নিয়েছিল যাতে তদন্ত কমিটির সদন্তবা কোন কুলির সঙ্গে 
ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ না কবেন ! ১৯১০ সালের ডুয়ার্স কমিটিব তদন্তের 
পদ্ধতিও এরূপই ছিল । 
ক্রমে ক্রমে অবস্থা এত শোচনীয় পর্যায়ে পৌছেছিল ধে শ্রমিকরা একসময় 


কাজ বন্ধ করে দিল এবং ব্যাপক আকারে বাগান ত্যাগ করে দেশের দিকে 
রওনা হল। অভাব ও নির্যাতনের তাড়নায় দলে দলে শ্রমিকদের বাগিচ। 
ত্যাগ করে যাওয়ার ঘটনাগুলি ছিল মর্মান্তিক । 

_ প্রথম ' মহাযুদ্ধের সময় চা শিল্পের মালিকর! প্রচণ্ড মুনাফ! অর্জন করে। 
এদের মুনাফার অংক বহক্ষেত্ডেইে শতকরা ৪৫ ভাগে গিয়ে পৌছায়। 
মালিকর! যখন এই হারে মুনাফা অর্জন করুল তখন শ্রমিকদের বেতন এক 
আনাও বৃদ্ধি করে নি। কিন্তু যুদ্ধের পরে যখন বাজার মন্দা হল তখন 
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মালিকর! শ্রমিকদের জানিয়ে দিল যে মন্দার দরুন শ্রমিকদের একমাত্র কিছু ভাতা 
ছাড়া কোন মজুরি দেওয়া যাবে না। পুরো মজুরি পেয়েই শ্রমিকদের গ্রাসাচ্ছাদন 
চলত না অথচ এখন তাদের মঙ্গুরি হস করে দৈনিক তিন পয়স! হিসাবে ধার্য 
করা হল ! এই অবস্থায় ১৯২১ সালে কুলির! সিদ্ধান্ত করল ষে বাগানে তারা 
আর কাজ করবে না এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করবে । সারাদেশে তখন অপহষোগ 
আন্দোলনের জোয়ার । তিন আনা দৈনিক রোজগার করেও তাদের সংসার 
চলে নি উপরন্ধ তারা স্ত্রী পুরুষ, শিশু নিবিশেষে মালিকদের কাছ থেকে পেয়েছে 
বেত্রাঘত ও অকথ্য বর্ধর নির্যাতন, তাই দেশে প্রত্যাবর্তনই তারা সিদ্ধান্ত 
করল।, 

কুলিদের এই কাজ বন্ধ কর। এবং দেশে ফিরে যাঁওা1র সিন্ধান্ত সম্বন্ধে অমৃত- 
বাজার পৰ্রিকা লিখল “আসামের চ1 বাগানের কুলির্দের এই ধর্মঘট তাঁদের উপর 
অনুষ্ঠিত দীর্ঘকালের শ্বৈবাচ।র ও শোষণের বিঞদ্ধে সত্যিকারের বিদ্রোহ ! যে 
সময় থেকে কুলিরা, চলতি ভাষায় যাকে বলে, সেই ধূর্ত আডকাঠির ফাদে পে 
তার দেশ থেকে বু দূরে কবরের মধ্য বিশ্রামের স্থান গ্রহণ করে সেই থেকেই 
এদের জ্ঞীবনের দীধস্থায়ী দুর্দশ। শুরু হয়। এবং শুধু পুরুষ নয়, নারী ও শিশুদেব 
ভাগোও একই অবস্থা ঘটে । যেই মুন্থর্ত থেকে কুলির! বাগানে প্রবেশ করে সেই 
মুহূর্ত থেকেই এর৷ সভ্যতা ও মানবসমাজের কাছ থেকে হারিয়ে ঘায়। এর! এমন 
একট] অবস্থায় পড়েছে, যে মনে হয় কোন পাথিব শক্তিই একে এর থেকে উদ্ধার 
করতে পারবে না। আসামের কুলিরা গ্রীষ্টান মিশনারী বা রাজনীতিকদের উদ্ধার 
কর্মম্থচীর বাইরে। কিন্তু এদের মুক্তি এখন এসেছে। কাদের দ্বার? কোন 
বাইরের শক্তির কাছ থেকে নয় বরং পিজেদের কা থেকেই । সে দৃঢ় প্রতিজা 
নিয়েছে, চির জীবনের মত তার শৃঙ্খল ভাঙ্গবে অথবা প্রাণ দেবে ।”২ 

ডঃ রঞ্জনী কান্ত দাস চা বাগানের কুলিদের এই ধর্মঘটের পশ্চাৎপট বর্ণন। 
করতে গিয়ে বলেছেন যে ইউরোপীয় অফিদারদের লাখি, ঘুসি এবং কুলিদের 
উপর নানারূপ দৈহিকণনির্ধীতন প্রায়শই বাগানগুলিতে সংঘর্ষের অবস্থা কটি 
করত। তিনি হিসাব দিয়েছেন যে ১৮৯১ সালে আসামের চা-বাগানগুলিতে 
মোট ১০৬টি দাঙগাহাজামার ঘট্না ঘটে, 1৩ 
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এগুলে। হচ্ছে প্ররুতপক্ষে ইউরোপীস্ব বাগিচামালিকদের নির্যাতনমূলক 
আচরণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধ । ১৮৮৪ সাল থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে 
এই প্রতিরোধের স্পৃহা! দেখ! দেব। প্রথম দিকে যেগুলে। আসলে ছিল শ্রমবিরোধ 
সেগুলিই কুলিদের মধো সংগঠিত নেতৃত্বের অভাবে দাঙ্গ। হাঙ্গামায় পর্যবসিত 
হত। ১৯০২-০৩ সালে এইব্প প্দাঙ্জাহাঙগামার অপরাধে” ৮২ জন শ্রমিককে 
কারাদণ্ড দেওয়। হয়েছিল । একদিকে কুলিদের এভাবে তথাকথিত অপরাধজনক 
কার্ধকলাপের জন্য সাজা দেওয়া হয়েছে, আবার পাশাপাশি সরকাবী রিপোর্টে 
শ্বেতকায় অফিসারদের অমানুষিক বাবহারেরও শ্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । ১৮৯৯ 
সালের রিপোর্ট অন লেবার ইমাইগ্রেশন ইনটু আসাম নামক সরকারী দলিলে 
বল। হয়েছে £ “চীফ কমিশনার নিশ্চিতরূপে সেইদিনের আশ1 করতে পারছেন ন। 
ঘখন ইংরেজরা শ্রমিকদের ঘুধি লাথি অথবা বেত্রাঘাতের নিন্দনীয় অভ্যাস 
একেবারে তা।গ করবে ।” পরবর্তী বংসবের সরকারী রিপোর্টে এটাও শ্বীকার 
কর] হয়েছিল ঘে বাগানের অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামাই এই দৈহিক নির্যাতনের জন্য 
ঘটেছে। সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে : পক্রটিপূর্ণ কাজ কর! অথবা কাজ 
করতে অস্বীকার করার জন্য ম্যানেজ।র অথবা সহকারী ম্যানেঞ্জাররা কুলিদের ষে 
মারধর করেছে, চলতি বৎসরের হাঙ্গামাগুলির জন্য সেই মারধরই দাদ্বী।” 
তারপর ১৮৯৯ সালের “লেবার ইমাইগ্রেশন ইনটু আসাম' নামক সরকারী দলিলে 
মন্তবা করা হয়েছেঃ “কুলিদেখ মধো আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাতের একটা 
ক্রমবর্ধমান কেক দেখা ষাচ্ছে এবং ফলে অবস্থ! গুরুতর পরিণতির দিকে যাচ্ছে । 
কারণ কুলিরা দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করে এবং মাবাত্বক অস্ত্রে সজ্জিত থাকে । 


তাদের কাজ করবার যন্ত্রগুলিকেই তার। অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে ॥ কিন্ত এই 
ঝোক মাথা-গরম এবং ব্দমেজাজী ইউরোপীয়ান সহকারীদের গায়ে হাত 
তোলার অভ্যাসের বিরুদ্ধে ভাল প্রাতিষেধকের কাজ করে ।”১ 

চাঁবাগানের শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন অবস্থার দরুন, অজ্ঞতা) অশিক্ষা এবং নিজ 
দেশ থেকে বহু দূরে থাকার দরুন এবং পাশাপাশি রাজনৈতিক ও ট্রেউইউনিয়ন 
আন্দোলনের ঢেউ বাগানগুলিতে পৌছানোর অস্থবিধা, বাইরের রাজনৈতিক 
ও শ্রমিক আন্দোলনের কর্মাদের বাগানগুলিতে প্রবেশের বাধ! এবং ধে কোন 
রকমের সংঘবদ্ধতার বিরুদ্ধে বাগিচা মালিকদের প্রথর নতর্কতা ও প্রতিহিংসা 
মূলক কার্ধকলাপের দরুন চ1শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন চেতন! ও সংগঠন 
গডে উঠতে অনেক দেরী হয়েছিল। কিন্তু তা লত্বেও দৈহিক নির্যাতন এবং 
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ব্যক্তিগত নানারূপ অহ্বিধার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবোধের মনোভাব কালকমে 
নিজেদের শ্বার্কে যৌথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার উন্নত মনোঁভাবে পরিণত হয় । 
শ্রমিকদের এই উন্নত চেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯২০ সালে । শ্রমিকরা 
এই সময় বিভিন্ন বাগানে কাজ বন্ধ করে দেয় এবং ১৯২১ সালের মে মাসে দল- 
বন্ধভাবে বাগান ত্যাগের মধ্য দিয়ে তাদের বিক্ষোভের চূড়াস্তরূপ নেয় । চমনলাল 
এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন । অয্বতবাজার পত্জিকার ঘে মস্তবা 
পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে তা ১৯২১ সালের মে-মাসের এই সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই 
লেখা হয়েছিল। প্রায় ৮ হাজার শ্রমিক এই সময় বাগান ত্যাগ করে। এই 
সময় কিছু দাজাহাঙামাও ঘটেছিল ঘার পরিণতিতে ১৯২১-২২ সালে 
৯৬ জন কুলিকে এবং ১৯২৫-২৬ সালে ২৪ জন কুলিকে কারাদণ্ড 


দেওয়। হয় । 
কুলিরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে দলবন্ধভাবে নিজ নিভ দেশ অভিমুখে রওন। হল । 


তাদের গন্ভবাস্থান ছিল যুক্তপ্রদেশ, মান্জাজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রদেশ । কিন্ত তারপর 


যে ঘটনা ঘটল ত। অতি নির্মম ও পাশবিক কাহিনী | 
কুলিদের দলে দলে বাগান ত্যাগের ফলে বাগিচ। মালিকরা অতঙ্কিত হয়ে 


পড়ল এবং শেষমুহূর্তে তীর। বাগানতাগ বন্ধের ষড়ঘন্ত্র করল। করিমগঞ্জ 
বেলওয়ের ইউরোপীয় অফিসারর নির্দেশ দিল ঘে কুলিদের রেলের টিকিট দেওয়! 
হবে না। কুলির তখন পদব্রজেই দেশা ভিমুখে যাত্রা করবে ঠিক করল। সেই 
সময তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা এবং কলকাতার মেয়র জে এম. 
সেনগুপ্তের হস্তক্ষেপের ফলে কুলিদের কাছে টিকিট বিক্রয় কা! হল। কিন্ত তৎসত্বেও 
টাদপুরের পথে কুলিদের বেআইনীভাবে আটক করা হল। ১৭ই মে, ১৯২৩ 
প্রান ১০০* কুলি গোয়ালন্দ স্টেশনে ট্রেনে উঠল কিন্তু ফরিদপুরের জিলা 
ম্যাজিস্ট্রেট উপরওরালার নির্দেশের অজুহাতে কুলিদের ট্রেন থেকে নামিয়ে 
দিল। বাত্রে প্রাটফর্মে তাদের পুলিশ প্রহরায় রেখে পরদিন ভোরে তাদের 
তাড়িয়ে দেওয়া হল। পরদিন অবশ্থ জিল। ম্যাজিস্ট্রেট কুলিদের কুহিয়া 
পর্যন্ত যেতে দিতে রাজী ছল । কিন্তু পথে কলেরায় অনেক কুলি প্রাণ হারাল। 


করিমগঞ্জে তখন সরকারী এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ মালিকদের হয়ে কুলিদের কাছে 
মজুরি বৃদ্ধি করে দৈনিক ৬ আনা করান প্রস্তাব দিল। কিন্তু কুলির প্রত্যাবর্তন 
করতে বাজী হল না যদিও পথে ক্ষধায়, তৃষ্ণায় এবং কলেরা ইত্যাদি রোগে বনু 


কুলি মৃত্যুমুখে পতিত হল। 
কিন্ত চীদপুর রেলস্টেশনে ঘে ঘটন1 ঘটলে বর্বরতার মাপকাঠিতে তা! 


১৩৫ 


নজীর বিহীন। চাদপুর ষ্টেশনে প্রায় ৩০০০ কুলি আটক হয়েছিল। কতৃপক্ষ 
যখন এদের বাগানে ফিরে যেতে কোনরকমেই রাজী করাতে পারলে। না তখন 
নৃশংস অতাচারের আশ্রয় নিল। প্রায় মধ্য বাত্রে ইংবেজ অফিসাররা গুর্থা 
সৈন্যদের সাহাযা নিয়ে কুলিদের উপর ভঘন্য আক্রমণ শুরু করল । আটক কুলিদের 
আক্রান্ত অবস্থা জানতে পেবে যখন চাদপুর শহরের সাধারণ মানুষেরা কুলিদের 


সাহাযোর জন্য এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল তখন তাদেরও বাঁধা দেওয়া হল । 
বস্তত এটা ছিল একটা পাশবিক ঘডযন্ত্র। ২০শে মে, ১৯২১ রাত্রে কুলিদেব 


চাঁদপুর ষ্টেশন থেকে যাত্র1 করবার কথ। ছিল । এদিকে করত পক্ষ বিভিন্নস্থান থেকে 
বাপক সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ আমদানী করে গ্রেশন ছেয়ে ফেলল । তারপর রাত্রে 
৩০০০ কুলি যখন প্লাটফর্মে নিদ্রামগ্ন ছিল তখন ডিভিশনাল কমিশনারের আদেশে 
গুর্থা সৈন্তারা উনুক্ত বেয়নেট নিয়ে জী, পুরুষ, শিশু নিবিশেষে নিব্র্িত 
কুলিদের উপর ঝাপিয়ে পডল। এই নৃশংস আক্রমণে ব্থ কুলি আহত 
হল। মাতৃক্রোভডে শিশু থেকে শুরু করে স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ কাউকেই 
বেয়নেটের আঘাত থেকে রেহাই দেওয়া হল না। অনেককে নদীতে নিক্ষেপ 


কহে হৃতা। কর। হয়েছিল । 
কুলিরা ক্রীতদাসের জীবন ত্যাগ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিল । 


তার বদলা ওঁপনিবেশিক সরকাঁব এভাবেই নিয়েছিল, কিন্তু জনগণ সেই সময় 
নীরব থাকে নি। চা শ্রমকদের উপর এই নৃশংস অত্যাচার ও বর্বর হতাকাগণ্ডের 
প্রতিবাদে চাঁদপুরে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হল। জনগণ বিক্ষোভে ফেটে 
পড়লেন । ধর্মঘট এত সফল হয়েছিল যে কর্তাবাক্তিদের বাংলো ইত্যাদি পরিষ্কার 
করবার জন্য কোন ঝাডুদারও পাওয়া যায়নি । ধর্মঘট দ্রুত পার্খ্ববতাঁ অঞ্চল- 
গুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল । ঈশ্বরগঞ্জের উকিলর! ধর্মঘট করেছিলেন, নেত্রকোণার 
উকিলরাও কাজ্ঞ বন্ধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । শিলচর এবং খালিয়াতে 
সাধারণ ধর্মঘট হল। গোয়ালন্দে রেলওয়ে এবং জ্টীমাবের শ্রমিক কর্মচারীরা 
ধর্মঘট করলেন। বরিশাল, সিলেট এবং ঢাকাক্স বিক্ষুব্ধ জনগণও প্রতিবাদ 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ 
আন্দোলন সংঘটিত করলেন আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রমিক কর্মচারীর) ৷ তার] 


এই নারকীয় অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং কুলিদের দেশে 
প্রত্যাবর্তনে বাধাদানের প্রতিবাদে রেলের চাক বন্ধ করে দিল্গেন। আসাম 


বেঙ্গল রেলওয়েতে পরিপূর্ণ, সফল ধর্মঘট হল । 
ব্রিটিশ সরকার কুক্দের এই বাগান ত্যাগের কারণ দেখাতে গিয়ে বলেছিল 


১৬৩৬ 


যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবেই এই কুলির! বাগান ত্যাগ করে । তৎকালীন 
বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা দেওয়ান চমনলাল সরকারের এই বক্তবা খণ্ডন করে 
বলেছিলেন ষে শ্রমিকরা অর্থনৈতিক কারণেই বাগান ত্যাগ করতে বাধা 
হয়েছিল । অনাহার ও নির্যাতনই তাদের বাগান ত্যাগে বাধ্য করেছিল । তিনি 
বলেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবের কথ নেহাতই ধনিক শ্রেণীর 
সংবাদ পত্র ও ভাড়। করা দালালদের অপপ্রচাব ।১ 

ব্রিটিশ সরকার চা-বাগানের শ্রমিকদের সংগ্রামকে রাজনৈতিক আখা1 দিয়ে 
তাদের উপর অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক শোষণ ও দৈহিক নির্যাতনের অমাম্মষিক 
ঘটনাকে চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল । এটা ব্রিটিশ সবকারের কারসাজী | 
কিন্তু চা শ্রমিকদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ ষে প্রতিরোধের স্পৃহা জাগ্রত হচ্ছিল 
অন্বীকার করার কিছু নেই ষে ১৯২০-_-২১ সালে দেশের একট রাজনৈতিক 
ভাবে অন্্কূল পরিস্থিতিতে তা ব্যাপক আকারে ফেটে পডেছিল । 

এই সংগ্রাম ছিল চা শ্রমিকদের শ্রেণীগত চেতনার উন্মেষ ও যৌথ সংগ্রামের 
আকাঙ্ষার বহিঃপ্রকাশ ৷ কালক্রমে ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে আসাম, বাংল। এবং অন্যত্র চ। বাগিচা শ্রঠিকদের মধোও 
ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গে উঠে এবং তাঁদের উপর অন্ষ্ঠিত বর্বর নির্যাতনের 
অনেকখানিই পরিবর্তন ঘটে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দে(লনের মাধমে | 

কিন্ত এ কথাও অনন্বীকার্ধ ষে পবস্পরাগতভাবে চাবাগিচাব শ্রমিকদের 
পশ্চাদপদ অবস্থা এবং আধুনিক শিল্পাঞ্চলের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে তাদের 
অবস্থানঃ তাদের শ্রেণীচেতন। তীব্রতর হওয়ার পথে দুত্তর বাধাও স্ট্টি করেছিল। 
ফলে এই শ্রমিকদের মধো সথবিধাবাদী এবং সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের 
প্রভাবও ছিল যথে। বাংলার চা-বাগানের শ্রমিকদের মধো এই অবস্থার 
অনেক পরিবর্তন ঘটলেও চা শ্রমিকদের বৃহত্তর অংশ আসামের বাগিচা গুলিতে 

এখনও ব্ছলাংশে সংস্কারবাদী নেতৃত্বের প্রভাবাধীন । 
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১০৭ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
শ্রমিক আন্দোলনের সচন! 


১৮০-_-১৯০০ 

পটভূমি 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার সুচনা, 
১৮৮* সালের পরবর্তাঁ সময়ে বস্ত্র শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে ভারতীয় বুর্জোয়! 
শ্রেণীর উত্তভব এবং ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ পু'জির স্বার্থের সঙ্জে ভারতীয় পুঁজির 
ছন্ঘ_এই প্রেক্ষাপটেই ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। এট মোটেই 
আকন্মিক নয় যে ডব্লিউ, সি ব্যানার্জী ও দাদা ভাই নৌরজীর মত উচ্চবিত্ত 
মানুষের! এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে ছিলেন । নবোখিত ভারতীয় বুর্জোয়াদের 
প্রতিনিধিরাই এই কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে যোগদান করছেন শ্রবং এর 
পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতেন। ক্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজির হন্ছ 
এবং তারই পাশাপাশি ভারতের নবস্থ্ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা আকাঙক্ষা 
কংগ্রেসের চালিকাশক্তি ছিল। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে আইনব্যবনায়ে 
নিধুক্ত এমন প্রতিনিধির সংখ্যাই ছিল অর্ধেকের বেশী। ১৮৮৫ সাল থেকে 
১৮৮৮ সাল এই চার বসবে কংগ্রেসের চারটি অধিবেশনে নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ষে প্রতিনিধিরা ঘোগ দিয়েছিলেন তাঁদের পেশাগত বিস্যাস ছিল নিয়রূপ £ 





তাঙজিকা নং ১৪ 
১৮৮৫-_-৮৮ কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রতিনিধিদের 
পেশাগত বিস্তাস১ 

১৮৮৪ ১৮৮৬ ১৮৮৭ ১৮৮৮ 

মোট প্রতিনিধির সংখ্যা ৭২ ৪৩৪ ৬৪৭ ১২৪৮ 
আইন ব্যবসাক্ষী ৩৯ ১৬৬ ২০৬ ৪৫৫ 
চিকিৎসক ১ ১৬ ৮ ৪২ 
সাংবাদিক ১৪ ৪০ ৪৩ ৭৩ 


১1 £১011 5681) 1126 5200618615৩ 01 11)0190 80101581552)? 
40850011086 00181561515 2658, 2968. 
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প্রথম কংগ্রেস এবং পরবর্তী কয়েকটি কংগ্রেসে যে প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হয় 
সেগুলি ছিল মূলত লেজিলেটিভ কাউন্সিলের সংস্কার এবং ভারতীয়দের 
প্রতিনিধিত্ব, ইংলগ্ডের সঙ্গে ভারতেও সিভিল সান্ডিস ইত্যাদির জন্ত পরীক্ষার 
ব্যবস্থা, প্রশাসন থেকে বিচার ব্যবস্থার পৃথকীকরণ ইত্যাদি। 

১৮৮৫ সালে দাদাভাই নৌরজী উপরোক্ত দাবীগুলিফেই ভারতের লক্ষা বলে 
ঘোষণ। করেছিলেন । ছোমরুল সম্পর্কে দাদাভাই বলেছিলেন যে তিনি অথব। 
ভারতের কেউই হোমক্ষল চান ন1 1৯ 

কংগ্রেসের প্রতিষ্টা এবং ভারতে জাতীয়তার স্থচন। ভারতের উচ্চশিক্ষিত 
এবং বিত্তবান মাছুষদের কেন্দ্র করেই হয়েছিল। কংগ্রেসের কর্মস্থচীতে 
কৃষকদের সংগঠিত করবার কোন কর্মস্চী ছিল না যদিও কৃষিজীবীর সংখ্যা 
ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৮* ভাগের অধিকই ছিল। এই সময় নতুন 
ষে শ্রমিকশ্রেণীর হৃটি হতে শুরু করল তাদের কথাও কংগ্রেসের কর্মস্থচীতে 
ছিল না। 

মার্কস বলেছেন, পুঁজিবাদ স্যটির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের কবর খননকারীরাও 
সৃষ্টি হয়। শ্রমিকশ্রেণীই পুঁজিবাদের এই কবর খননকারী ॥। কাজেই কংগ্রেসের 
প্রস্তাবে শ্রমিকশ্রেণীর সমস্থ স্থান না৷ পেলেও এতিহাসিক ও দ্বান্বিক প্রক্রিয়ার 
মধ্য দিয়েই ভারতের শ্রমিকশ্রেণী নিজন্ব কায়দায় নিজস্ব সমস্যা নিয়ে সংগ্রামের 
ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ৷ কিন্তু এই সংগ্রামকে সংগঠিত রূপ দিতে সময় 
লেগেছিল সন্দেহ নেই । নিঃম্ব গ্রামীণ জনতার মধ্য থেকে ষে শ্রমিকশ্রেণীর 
সৃষ্টি, অশিক্ষা কুসংস্কার যার ছিল দৈনন্দিন জীবনের সহযাত্রী এবং ঘার। 
ছিল সংখ্যায় খুবই কম তাদের পক্ষে সচেতন এবং সংগঠক শ্রেণী হিসাবে নিজের 
পায়ে দাড়াতে সময় লাগবে এটা ছিল ওঁপনিবেশিক ' ভারতের একটি অনিবাধ 
ঘটন1। ফলে জাতীয় আদ্দোলনের প্রথম দিকে শ্রমিকশ্রেণীফে বুর্জোয়াদের 
তুলনায় পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল ধার প্রতিক্রিয়া! ভারতবর্ষের পরবর্তা ইতিহাসে 
সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান। 

১৮৫৭ সালের মহাবিজ্রোছের পরবর্তীকালে ভারতবের বিভিজ্জ স্থানে 


নিপীড়িত কৃষক সমাজের বিক্ষিপ্ত বিশ্রোহ ফেটে পড়েছিল। “ধাংলাদেশের 
নীলবিস্রোহ, সাওতাল বিজ্রোহ, মহাবাষ্ট্রের কষকদের অভ্যখান, মালাবারের 
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মপ্পাল। বিদ্রোহ ভারতের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাঞ্ল্য হৃটি করে। 
সাধারণ মধ্য বিশ্ুশ্রেণীর মানুষের মধ্যেও এই বিল্লোহগুলি সাড়। জাগিয়ে ছিল। 
বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এব প্রতিফলন ঘটে। দীনবন্ধু মিত্র তার 
বিখ্য।ত “নীল দর্পণ' নাটকে ওঁপনিবেশিক নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী 
তুলে ধরেন অসীম দক্ষতা ও সহানুভূতির সঙ্গে। তীর নাটকে ভারতের কৃষকের 
যে চবিত্র রূপায়িত করেন তার বলিষ্ত। ও বস্তৃনিষ্ঠতা স্বভাবতই জনজীবনে এক 
গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল । 

এই বকম একটা পরিস্থিতিতে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী জন্মগ্রহন করে এবং বলা 
ঘায় জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিবাদের পথে অগ্রসর হয় । ঘদ্দিও ভারতেয় সচেতন এবং 
সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন প্রথম মহাযুদ্ধ পরব্তাঁকালেই শুরু হয়েছিল । রজনী 
পাম দত্ত বলেছেন, “১৯১৪ সালের পূর্ববন্তাঁ সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা! পিছনেই 
পড়েছিল, জাতীয় আন্দে!লনেব পুরোভাগে থাকার বদলে শ্রমিক শ্রেণী জাতীয় 
আন্দোলনকে ববং অনুসরণ করত; *"" -”** কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তাঁ সময়ে যে 
জাগবণ দেখ? দেয় এবং শ্রমিক শ্রেণীর যে ধর্মঘটে সংগ্রামগুলি ফেটে পড়ে তাতে 
অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন স্থচিত হয়। 

জন্সলগ্রের পর থেকে শ্রমিকশ্রেণী ষে সংগ্রামেব পথ ভ্রমণ করে প্রথম পর্বে 
ত৷ ছিল বিক্ষিপ্ত এবং অসংগঠিত। প্রথম পর্বের এই সংগ্রামের সময় ট্রেড 
ইউনিয়ন বলতে ষ। বোক্াঘ় শ্রমিকদের সে রকম কোন সংগঠন ছিল ন1। পরবর্তী" 
কালে সংগ্রামের অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি গড়ে 
উঠতে শুরু করে। কিন্তু তখন শ্রমিকদের চেতন ছিল প্রাথমিক স্তরের । 
প্রথম মহাযুদ্ধ সমগ্র পৃথিৰীতে শ্রমজীবী জনগণের উপর যে প্রতিক্রিয়। সুষ্টি করে 
এবং যুদ্ধের শেষ পায়ে ১৯১৭ সালের রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সার। 
পৃথিবীতে শোষিত মানুষের মনে যে জাগরণের ত্ষ্টি করে তার প্রভাবে ভারতের 
শ্রমিক আন্দোলনেরও গুনগত বিকাশ ঘটে | সেই সময় থেকে শ্রমিক আন্দোলন 
এক নতুন চেতনায় উন্নীত হয়ে অগ্রপর হয়। তারপর ১৯৪৭ সালে ভারতের 
রাজনৈতিক ম্বাধীনতা। অর্জন । ফলে শ্রমিক আন্দোলনের আরেকটি পর্বের শেষ 
হয়। ম্বাধীনতা পরবর্তাকালে শ্রমিক আন্দোলনের আরেকটি পর্বের শেষ হয়। 
স্বাধীনত! পরবর্তীকালে শ্রমিক আন্দোলন চরিত্র ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে আরও 
উচ্চতর ধাপে উন্নীত হল এবং বর্তমান সময় শ্রমিকশ্রেণীর সেই দ্রুত বিকাশমান 
সংগ্রাম ও নেতৃত্বের যুগ । 

ক্রমবিকাশ্রের এই ধার! অনুযান্ী ভারতের শ্রমিক'আন্দোলনকে মোটামুটি 
চারটি স্তরে বিভক্ত কর! ধায়। প্রথম স্তরে শ্রমিক আন্দোলনের ম্থচন। 
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১৮৫০-১৯*০১ দ্বিতীয় সুরে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের যুগ ১৯*১--১৮১৪, 
তৃতীয় স্তরে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক 
চেতনার বিকাশ ও সংগ্রামের যুগ ১৯১৫--১৯৪৭1। এই পর্যন্ত শ্রমিক 
আন্দোলনের ধারা অগ্রসর হয়েছে রাজনৈতিকভাবে জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে । চতুর্থ স্তরে স্বাধীনত৷ উত্তর শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিম্বন 
আন্দোলন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের যুগ, ১৯৪৭ থেকে বর্তমান পর্যায় । 
সংগ্রামের প্রথম পর্ব 
ভারতের নবন্থ্ শ্রমিকশ্রেণীর হৃদয় বিদারক অবস্থা কিছু কিছু শিক্ষক 
মানবতাবাদী ও সমাজসেবী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর! কেউ 
আন্দোলনকারী ছিলেন না বা আন্দীলনের কোন ধানধারণাও এদের ছিল ন1। 
কিন্তু সমাজসেবী হিসাবে ব। শ্রমিকদরদী হিসাবে শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা এর! 
জনসমক্ষে এবং সরকারের নিকট তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে অ্রমিকদের সমস্তকে প্রচাষ করবার জন্য ছুই একটি সামরিক পঞ্জের প্রকাশ 
করেছিলেন । শ্রমিকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচাব করবার জন্য এরা কিছু 
নাইট স্কুল ইত্যাদিও পরিচালন। করেছিলেন । এ'সব ঘটনা জাতীয় কংগ্রেসের 


জন্মের পূব থেকেই ঘটে চলেছিল । 
বাংলার শিক্ষিতশ্রেণীর একাংশ এই কাজে এগিয়ে আসেন । এদের মধ্যে 


শশীপদ ব্যানার্জীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগয ৷ ইনি ১৮৭৪ সালে “ভারত শ্রমজীবী 
নামে শ্রমিক শ্রেণীর বক্তব্য প্রকাশের জন্য একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 
ঘতদূর সংবাদ সংগ্রহ কর যায় তাতে মনে হয় এই পত্রিকাটিই ভারতের 
আর্মকদের স্বার্থে পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র । বোম্বাই-এবর-নারায়ণ মেঘাজী 
লোথাগ্ডেও “দীনবন্ধু' নামে শ্রমিকদের জন্য একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন 


কিন্ত সেটি একাশিত হয়েছিল ১৮৯৮ সালে। 
শ্রমিকদের জঙ্য প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশ এবং শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় তাদের 


এঁক্যবদ্ধ করার ষে প্রচেষ্টা শশীপদ ব্যানাজী করেন তাতে এ কেই ভারতের শ্রমিক 
শ্রেণীর স্বার্থে প্রথম সক্রিক্ন ভাবে অগ্রণী মানুষ বল। যেতে পারে । শশীপণ 
ব্যানাজা শিল্প শ্রমিকদের মধ্ প্রাথমিক শিক্ষ। বিস্তারের জন্ত ১৮৮০ সাল নাগাদ 
কলকাতার উপকণ্ে “বরানগর্‌ ইনস্রিটিউটঃ প্রতিষ্ঠা করেন। 

কণকাতার ত্রাক্মমমাজ ১৭৮ সালে ওয়াকিং মেনস্‌ ।মশন' প্রতিষ্ঠা করেন 
উদ্দেশ্ত ছিল শ্রমিক এবং অঙ্গঙ্গত শ্রেণীদদের মধ্যে ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি 


১১১ 


প্রচার । এর মধ্যে অবশ্ত শ্রমিকদের লমন্যা লাঘবের কোন উদ্ভোগ ছিল ন1। 
১৮৭৪ সালে ব্রাক্ম সমাজের উদ্ভোগে এবং শশীপদ ব্যানার্জীর পরিচালনাস্ক 
বরানগরে চটকল শ্রমিকদের জন্য নৈশ স্কুল এবং সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়। 
পরবর্তাঁ স্তরে চটকলগুলি সেই টনশ স্কুল ও সেভিংস ব্যাঙের পরিচালনার 
ভার গ্রহণ করে। বাংলাদেশের ব্রাহ্ম সমাজের আর একজন প্রচারক পি. সি. 
মজুমদার ১৮৭২ সালে বোশ্বাইতে শ্রমিক অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষ। বিস্তারের 
জন্য ৮টি নৈশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ।১ এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে শ্রমিক সংগঠন 
গড] নয়, শ্রমিকদের মধ্যে সমাজ সেবার লক্ষ্যই পরিস্ফুটিত হয় । 

বাংলায় এই উদ্যোগের পাশাপাশি মহানাষ্ট্রেও বিভিন্ন মানব দরদী ও 
সমাজ সেবীকে শ্রমিকদের স্থার্থরক্ষায় এগিয়ে আসতে দেখ] ঘায়। শাপুরজী 
বেঙ্গলীর কথ। পূর্বেই বল! হয়েছে । বোখ্াইয়ের বন্ত্রকল শ্রমিকদের ছুর্দশাকে 
জনসষক্ষে এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে তুলে ধরে তা! লাঘবের প্রচেষ্টা তিনি 
চালিয়ে ছিলেন । বস্ত্রকল শ্রমকদের সমস্যাকে সরৰে তুলে ধরবার ক্ষেত্রে 
বোম্বাই এর নারায়ণ মেঘাজী লোখাগ্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮৮৪ 
সালেই বোহ্বাই-এর মিলশ্র মকদের সমন্তাণগুলি সম্পর্কে ম্মারকলিপি প্রস্তুত 
করার জন্ত তিনি শ্রমিকদের এক সভা অশহ্বান করেন এবং ১৮৯ সালে 
তিনি “বম্বে মিলহাগুস্‌ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের 
সভাপতি হন । কেউ কেউ লোখাগ্ডেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সংগঠক 
এবং বম্বে মিলহাগস এসোনিয়েশনকে' ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন ৰলে 
আখ্যায়িত করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই আখ্যা আদৌ সঠিক নয়। 
বস্ততপক্ষে লোখাণ্ডে ছিলেন সমাজসেবী ও শ্রমিকদরদী এবং সেই হিসাবেই 
শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় তিন এগিয়ে এসেছিলেন । আর “বম্ে মিলহাগ্ুস্‌ 
এসোসিয়েশন'ও কোনক্রমেই ট্রেড ইউনিয়ন বলতে ঘা বোঝায় সেইরকম 
কোন সংগঠন ছিল না। এই এসোসিয়েশনের কোন সদশ্য সংখ্যাও ছিল না, 
কোন গঠনতন্ত্র বা কোন তহবিলও ছিল ন1। এই সম্পর্কে বোন্বাই-এর রেভিনিউ 
কালেক্টর মিঃ জে, এম, ক্যাম্পবেলের বক্তব্য প্রণিধানযোগা । তিনি বলছেন, 
“বোস্বাই-এর মিলশ্রমিকদের কোন সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন নেই । মিঃ এন. এম. 
লোখাণ্ডে ফ্যাক্টিরী কমিশনে কাজ করেছিলেন এবং নিজেকে বন্বে মিলহাও্স 
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এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন ৷ কোন সংগঠিত প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে এঁ এসোসিয়েশনটির অস্তিত্ব ছিল না; এর ছিল ন। কোন সদন্য সংখ্যা বা 
গঠনতন্ত্র । আমার ধারণ মিঃ লোখাণ্ডে যে শ্রমিকরা তার কাছে আসে কেবল- 
মাত্র তাদের উপদেষ্টা হিসাবেই কাঁজ করেন।”১ অবশ্ত লোখাণ্ডে এই সম্পর্কে 
বলেছিলেন, “অনেক মিলশ্রমিক চাকরী হারাবার ভয়ে আমাদের এসোসিয়েশনের 
সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদে শ্র মকদের একভ্রিত 
করার বিরুদ্ধে মালিকরা এত ঈর্ষান্িত।”২ আবার এই সম্পর্কে বোশ্বাই-এর 
চীফ ইনস্পেক্টার অব ফ্যাক্টরীজ যা বলেছেন তাও উল্লেখযোগ্য । তিনি বলছেন 
"মিলশ্রমিকদের এই তথাকথিত এসোসিয়েশনটির সাধারণ শ্রমিকদের উপর এমন 
প্রভাব ছিল না যাতে করে আগগামীদিনে মালিকদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য 
এদের শক্তিশালী আকারে সংহত করতে পারে । এটা এমন একটা এসোদিয়েশন 
যা অন্তত বর্তমান মুহূর্তে শ্রমিক মালিক সম্পর্ককে কোনরকমে প্রভাবাস্িত 
করতে পারে না *৩ 

যাই হোক লোখ।গ্ডে এবং সমসামগ্কিকালের সরকারী কতৃপক্ষের মন্তব্য 
পাণ্ট। মন্তব্যগুলি থেকে এট] বোঝা যায় যে, লোখাণ্ডে বোহ্বাই এর শ্রমিকদের 
সমস্াশুলি সমাধানের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এবং শ্রমিকদের একত্রিত করবার 
চেষ্টা করেছিলেন এবং বোশ্বাইএ তদানীস্তনকালে তিনিই ছিলেন শ্রমিকদের স্বার্থ- 
বক্ষার সবচেয়ে অগ্রণী মানুষ । তার এই ভূমিক। ছিল সমাজসেবী হিসাবে, শ্রেণী- 
সচেতন ট্রেভ ইউনিয়ন কমাঁ হিসাবে নয় | তার প্রতিষ্ঠিত বশ্বে মিল্‌-হ্যাগুস্‌ 
এসোসিয়েশন ও কোন সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। যদিও একে ট্রেড 
ইউনিয়নের ভ্রণাবহ। বলা অসঙ্গত হবে না। 

বাংলাদেশের শশীপদ ব্যানাজির ভূমিক এবং বোশ্বাইএর এন এম. লোখাগ্ডের 
ভূমিকার মধা দিয়ে তৎক।লীন শ্রমিকশ্রেণীর মুখপাত্রদের মানবদরদী ও সমাজসেবী 
ভূমিকাই পরিস্ফুট. হুয়ে উঠে, শ্রেণীসচেতন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর ভূমিকা নয় । এই 
সম্পর্কে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। 

১৮৮৪ সালের ২৩শে এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর লোখাণ্ডের আহ্বানে শ্রমিকদের 
ঘে সভ। হয় ভাতে নিয়লিখিত দাবীর ভিত্তিতে একটি ম্মারকলিপি প্রস্তুত করা 
হয় ।5 
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শ্রমিক-* 


১। বৃৰিবার প্রত্যেক শ্র মককে পুর। ছুটি দেওয়া। হে!ক 

২। প্রতিদিন মধ্যান্ছে অধঘট। বিশ্রষম দেওয়া হোক 

৩। কারখানার কাজ পকাল সাভে ছয়গায় শুরু করে স্ান্ডের সময় বন্ধ 
কর। হোক । 

৪। চলতি মালের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তাঁ মাসের বেতন প্রদ্ধান করতে 


হবে। 
«| কর্তবারত অবস্থায় কোন শ্রমিক আহত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়লে তার 


সুস্থ হওনা। পর্যন্ত পুর! বেতন দিতে হবে এবং ঘদ্দি কোন শ্রমিক চির জীবনের মত 
পঙ্গু হয়ে যায় তবে তার জীবন ধারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে । 

এই ম্মারকলিপিটিতে ৫১৫০০ জন শ্রমিক স্বান্গর করেন এবং তা ১৮৮৪ সালে 
বোম্বাই সরকাঁর কতৃক নিধুক্ত কমিশনের নিকট পেশ কর] হয়। 

১৮৯০ সালের ১৪শে এপ্রিল লোখাণ্ডে যে সভ। আহবান করেন মেই সভায় 
প্রায় দশ হাজার শ্রমক যোগদান করেন এবং দুইজন নাবীশ্রমিক সেই সভায় 
ভাষণ দেন। এ সভায় সপ্তাহে একদিন ছুটির দাবী করে ম্মারকলিপি প্রস্তুত কর। 
হয় এবং বোস্বাই মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের নিকট পেশ করা হয়। ১০ই 
জুন ১৮৯০? মিলওনার্স এযাসোসিয়েশনের সভায় দাবিটি আহুষ্ঠানিকভাবে মঞ্জুর 


কর] হয়ঃ কিন্তু বাস্তবে তা কার্ধকর কর! হয় না ।২ 
১৮৯২ সালে এন. এম. লোখাণ্ডে গেট ব্রিটেনের রয়াল কমিশন অন লেবার 


কতৃক প্রেরিত প্রশ্নাবল'র উত্তরে একটি পত্র লিখেন। সেই পত্রে তিনি তৎকালীন 
বো্বাই-এর শ্রমিকদের অবস্থা ও সরকারের মনোভাব প্রকট করে তোলেন। 
পত্রটিতে লোখাণ্ডে ভারতীয় শ্রমিকদের চরিত্র সম্পর্কে ঘে ব্যাখ্য! দিয়েছেন তাও 
লক্ষণীয় | এব্যাখ্যার সঙ্গে স্বভাবতই সহমত পোষণ করার কোন প্রশ্ন নেই। 
পত্রটিতে লোখাণ্ডে তথা তৎকালীন শ্রমিকদরদীদের চিজ্ঞাধারা এবং দষ্টিভজীও 
কুম্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।৩ 
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১৮৯৫, লালে বোম্বাই-এ রেভাঃ ফাদার হুফ.কিন্স এবং জে হেন্সন্্‌ 
সীষেন্স্‌ ক্লাব নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গডে তোলেন। প্রতিষ্ঠাতা ছুট 
ভদ্রলোক গ্রেট ব্রিটেনের ও আয়ার্লাগ্ডের স্তাশনাল সেইলার্স এাসোসিয়েশন 
ও ফায়ারমেনস্‌ এাসোিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।১ এই সংগঠনটিও শ্রমিক- 
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দের সমশ্যাগুলি নিষ্কে গ্রচার ইত্যাদি চালাত তবে নিঃসন্দেহে এটাও কোন ট্রেড 
ইউনিয়ন ছিল না । পরবর্তীকালেও শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে লমাজসেবামূলক 


আরে৷ গ্রতিষ্ঠানের সি হয়েছিল । 
শ্রমিকদের ছুঃখ-ছুর্দশ। তাদের উপর অনুষ্ঠিত বঞ্চনা ও নিধাতনের বিরুদ্ধে 


বুদ্ধিজীবীদের একাংশের সোচ্চার হওয়াঃ শ্রমিকদের সম্পফিত পত্র-পত্রিকা 
প্রকাশিত হওয়া, শ্রমিকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি সমাজসেবা- 
মুলক কার্কলাপ আরম্ভের পাশাপাশি শ্রমিকদের বান্তব সংগ্রামও উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের স্থচনা থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ফেটে 
পড়তে শুরু করে। এই সংগ্রামগুলির পিছনে কোন সংগঠন বা সংগঠিত প্রচেষ্টা 
লক্ষা কর। যায় না। নিঃস্ব ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর ইত্যার্দির মধ্য থেকে 
ষে মানুষেরা শিল্প প্রতিষ্ঠানে এসেছিল তারা ত্বভাবজাত প্রবণতার বশবর্তী 
হয়েই প্রথম দিকে নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় । কারখানায় একসঙ্গে 
কাজ করার দরুন তাদের মধ্ো শ্বাভাবিকভাবেই একটা পারস্পবিক সহানুভূতির 
ভাব স্ষ্টি হয়েছিল । কোন কোন সময় একই বর্ণের বা একই অঞ্চল থেকে 
আগত হওয়ার দরুন তাদের মধ্যে বর্ণগত বা অঞ্চলগত ভিত্িতেও পারস্পরিক 
এক্য বা সহানুভূতি গড়ে উঠত এবং তারা৷ শোষণ নির্ধাতনের বিরুদ্ধে সমবেত- 


ভাবে রুখে দাডাত। 
ভি. এইচ বুকানন এঁসময়কার সংগ্রামগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে মন্তব্য 


করেছেন, "শুরুতে ছিল টিলে-ঢালাভাবে কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া ।”৯ কল- 
কারখান। স্থাপনের প্রথমযুগে অমিকরা সাধারণত যে সর্দার ইত্যাদিদের মাধ্যমে 
সংগৃহীত হ'ত তারা এ কারখানারই কর্মচারী হিসাবে কাজ করত এবং আবার 
এ কারখানার জন্ত শ্রমিক সংগ্রহ করে অর্থ উপার্জনও করত। এরা সাধারণত 
ছিল খুব ছুনাঁতিপরায়ণ ও দুষ্টপ্রকৃতির লোক। কারখান। মালিকের সঙ্গে 
এদের স্বার্থের কোন বিরোধ হলে মালিক অনেক সময়েই এইসব লোকদের চাকরী 
থেকে বরখাস্ত করে দিত অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি দিত। বুকানন 


বলছেন ষে প্রথম দিকের ধর্মঘটগুলিতে শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে এই লোকদের 
প্রভাবে অংশগ্রহণ করেছে । অর্থাৎ কোন কারণে মান্দিকরা এই সর্দার ধরনের 
লোকদের বরথাস্ত ইত্যাদি করলে পর তার প্রতিবাদে শ্রমিকরাও কাজ বন্ধ করে 
দিত। এব কারণ একদিকে ছিল, শ্রমিকর। চাকুরীতে টিকে থাক ব। প্রমোশন 


১1 1), রত 90610810817) 16561010706 06 (08970168118 
চ0661:286 00 2019. ৩০:5১ (1934 0১৮2 416, 


১১৬ 


ইতাদি হওয়ার ক্ষেত্রে এই সর্দারদের উপর খুব নির্ভরশীল ছিল, আবার শ্রমিকদের 
সঙ্গে এই সর্দারদের অঞ্চলগত আত্মীয়গত বা বন্ধুগত সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠ। 

প্রথমযুগে শ্রমিকদের ধর্মঘটে ষোগদানের কারণ সম্পর্কে উপরোক্ত মস্তব্য 
আংশিকভাবে সত্য ঠিকই কিন্ত এটাই প্রধান কারণ নয়। শ্রমিকরা নিজন্ব 
দাবিদাওয়ার ভিত্তিতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বত:স্ফুর্তভাবে ধর্মঘট ইত্যাদিতে অংশ 
নিয়েছিল । তবে এখন প্রশ্ন, তদানীন্তনকালে যে ধ্ধর্মঘটগুলি' হয়েছিল তার 
প্রকৃতি কি ছিল? এই ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের যুগে ধর্মঘটের প্রকৃতির সঙ্গে সেই যুগের ধর্মঘটের প্রকৃতির পার্থক্য 
ছিল। এই ধর্মঘট গুলি ছিল স্বল্পকাল স্থায়ী। একদিন, ছুদ্দিন বা চারদিন বা 
এরকম স্বল্প সময়ের মধ্যেই ধর্মঘটগুলির পরিসমাপ্তি ঘটত । কোন কোন সময় 
ধর্মঘট পুরো৷ একটা কারখানায় না হয়ে কারখানার কয়েকটা বিভাগেও হত। 
ধর্মঘটগুলির অসংগঠিত চরিত্রের জন্য এগুলি দীর্ঘস্থায়ী ব৷ চূড়ান্ত নিম্পত্তিমূলক 
হতে পারত না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রথমদিকে ধর্মঘট সত্বেও শ্রমিকদের 
সমন্তাগুলি মালিকর| সমাধান করত না। তা ছাড়া শ্রমিকদের মনোঁভাবও 
কিছুটা অন্যরকম ছিল। শিল্পে মজুর হিসাবে চাকুরী গ্রহণ করেও শিল্প 
শ্রমিকের পেশাকেই জীবনের স্থায়ী পেশ। হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তখনও 
তার! অভ্যন্ত হয়ে ওঠেনি । কৃষিজীবন ত্যাগ করে শিল্প-শ্রমিকের জীবনে 
প্রবেশ করেও কৃষিজীবনের প্রতি নির্ভরতার ঝোক তখনও তাদের মধ্যে ছিল। 
ফলে শিল্প-শ্রমিক হিসাবে জীবন শুরু করে অত্যন্ত নি মানের মজুরি এবং 
পাশাপাশি দৈনিক অত্যধিক সময়ের খাটুনির যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মুখোমুখী 
হয়ে অনেক সময়েই তার) শিল্প-শ্রমিকের জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়ত 
এবং তাদের ফেলে আসা গ্রাম্যজীবনের প্রতি আকর্ষণ অন্থভব করত। তাই 
দেখা যায় প্রথমযুগে শ্রমিকরা নিয় মজুরি এবং অত্যধিক খাটুনির বিরুদ্ধে 
হ্বভাবজাত প্রতিবাদের সুরে রুখে দাড়িয়ে ছুচার দিনের জন্য কাজ বন্ধ করে 
দিয়েছে এবং তারপর এদের অনেকে হয়ত শিল্পাঞ্চল ত্যাগ করে পুঅবায্ গ্রামে 
ফিরে এসেছে । 

প্রথমধূগে চাকুরীজীবনের যে সমশ্যাগুলি শ্রমিকদের কাছে সর্বাপেক্ষা 
যন্ত্রণাদায়ক ছিল সেগুলি ছিল প্রধানত দৈনিক অত্যধিক কাজের ঘণ্টা এবং 
অত্যন্ত নিয় মজুরি। লক্ষণীয় ঘে ভারতের প্রথম ফ্যাক্টরী আইন মূলত 
শিশুশ্রমিকদের খাটানোর ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ কবেছিল 
যর্দিও সেই বিধিনিষেধগ্তলি কাগজপত্রেই ছিল। কারণ এই ব্যাপারে না 
ছিল সরকারের কোন আস্তরিক আগ্রহ না৷ ছিল এগুলি কার্ষকর করার 
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জন্য কোন বাস্তব ব্যবস্থা । বোহ্1ই-এব সোরাবজী শাপুরজী বেঙ্গলী শ্রমিকদের 
অত্াধিক খাটানো, বিশেষ করে শিশুদের অমানুষিক শোষণ করার বিরুদ্ধে 
আলোড়ন স্থত্টি করেছিলেন । ১৮৯ সালের ২৪শে এপ্রিল বোস্বাইযে এন এম 
লোখা্ডও শ্রমিকদের সভ1 থেকে সপ্তাহে একদিন বাধ্যতা-ম্লক ছুটির দাবি 
করেছিলেন এবং ফ্যাক্টরী এাক্টে এই সম্পর্কে প্রস্তাবিত সংশোধনকে সমর্থন 
করেছিলেন । ২৫শে সেপ্ম্বর ১৮৯০) ভারত সরকার ফ্যাক্টরী লেবাব কমিশন 
নিযোগ কবলেন | এই কমিশনে চারজন ভাবতীয় সদস্ত ছিলেন । এর হলেন 
বোম্বাই-এর দোরাবজী শাপুরজী বেঙ্গলী, এন এম লোখাণ্ডে, কলকাতার বাবু 
রসিকলাল ঘোষ এবং ইউরোপীয় মালিকানাধীন কানপুর উলেন মিলের 
ফোরম্যান ফ্রামজী ম্যাকেন্রী | 

এই কমিশনের স্রপারিশের উপর ভিত্তি কবে ১৮৯১ সালেব ফাক্টবী খ্যাক্ট 
পাশহ্য। এই আইনে প্রধানত যে বিধানগ্াঁল ছিল তাহল ৯ বংসব থেকে 
১৪ বৎসরের শিশুশ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ৭ ঘণ্টা ও নাবী শ্রমিকদের 
দৈনিক কাজের সময ১১ ঘন্টা নির্ধারণ এবং সঙে ফঙ্গে দৈনিক অর্দ্ঘণ্টা 
খা্াগ্রহণের জন্য বিশ্রাম ও একদিন সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা। কিন্ত লক্ষণীয় 
যে এই আইনেও পুরুষ শ্রমিকদের দৈনিক কাজের কোন সময়সীমা নির্ধারণ 
কর! হুল না । তা ছাডা এই আইনের বিধানও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবে 
কার্যকর কর! হয়নি । পুরুষ শ্রমিকদের কাজের সময় সম্পকিত স্থপারিশ একমাজ্জ 
১৯১১ সালের ভারতীয় ফ্যাক্টবী এ্যাক্টেই করা হয়েছিল। এ আইান বন্্কল 
শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ১২ ঘণ্টা নির্ধারণ কর। হযেছিল । 

শ্রমিকদের নিয় মন্ুরি সম্পর্কে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসস্তোষ ছিল। কিন্ত 
এই সম্পর্কে লরকারের পক্ষ থেকে কোন কষিটি-কমিশন ইত্যাদি নিয়োগ করা৷ 
হয়নি । অপর দিকে ব্রিটিশ এবং ভাবতীয় উভয় গোষ্ঠীর মালিকরাই অতি 
্বচ্ছন্দে অশমিকদের যথাসম্ভব কম মজুরি দিয়ে ঘথাসম্ভব বেশী শোষণ চালিয়ে 
যেতে লাগল । এই অবস্থায় এট অস্বাভাবিক মোটেই নয় ষে প্রথমধুগে 
শ্রমিকদের সংগ্রামগ্ডুলি মূলত ছুটি দাবিকে কেন্দ্র করেই ফেটে পড়েছিল-_ একটি 

ইচ্ছে দৈনিক কাঁজের ঘন্টা মানে! এবং অপরটি মজুরি বুদ্ধি। 

3৮৮ শিল্প, শ্রমিকদের প্রথমযুগের সংগ্রামগুলি সম্পর্কে পুর্ণাঙ্গ 
তথ্যের একান্ত অভাব | এ মুগের শ্রমিকদের সংগ্রামগ্থলির কাহিনী বর্তমানে 
স্ভিকভান্বে লিপিবন্ধ করার ক্ষেত্রে তথোর স্বল্পতা একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক । 
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তা ছাড়া, ভার,তর নব গঠিত শিল্প গুলি একটি বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত ছিল ন1। 
প্রধানত একদিকে কলকাতা এবং তারি শহরতলী এবং অপরন্িপবাঁধাইে 
কেন্দ্র করেই এ শিল্প গড়ে উঠেছিল । কিন্ত এ ছাঁড়াও নাগপুর, কানপুব, মীন্রাঁজ 
ইত্যাদি অন্যান্ত কয়েকটি অঞ্লেও কিছু কিছু কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল । 
বিভিন্ন স্থানে ছভানে। কলকারখানা গ্ুলতে শ্রমিকদের ষে স্থানীক্প সংগ্রাম গুলি 
ঘটেছিল তার অনেকগুলির লিখিত বিবরণই সেই বিশেষ স্থানের স্থানীয় 
পত্র-পত্রিকা বা দলিল-দস্তাবেজের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল। এই বিবরণগুলি সেই 
স্থান ছাঁডা অন্যান্ত স্থানের কোন পত্র-পত্রিকা বা! দলিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন 
স্থান পায়নি । তদানীন্তন সরকারের পক্ষ থেকেও সেই সংগ্রামগুলি সম্পর্কে 
কোন কেন্দ্রীয় বিবরণী প্রস্তত করা হয়নি । ভারতের শ্রমিকশ্তরীর জন্মলগ্নের 
সংগ্রামী কাহিনী লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি একট বাস্তব অস্থবিধ)।' 
বিভিন্ন সুত্র থেকে যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করা ঘায় তাতে খা ঘা ষে 
ভারতের 'শিল্প-শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট »ংগঠিত হয়েছিল নব-গঠিত রেল &য়েতে । 
১৮৬২ সালের এপ্রিল-মে মাঁসে হাওড়া স্টেশনে ১২০০ বেল শ্রমিক দৈর্নিক 
৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে এই ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিল | লক্ষা রাখতে হবে 
যে ভারতের প্রথম বেলপথ স্থাপিত হয় ১৮৫৩ সালে বোম্বাই-এ এবং বাংলায় 
রেলপথ স্থাপিত হয় তার প্র বসর ১৮৫৪ সালে । রেলপথ স্বাপনের মাত্র ৭৮ 
বৎসর পরই ভারতের রেল শ্রমিকদের এই ধর্মঘট ঘথেষ্ট বিন্ময়ের সৃষ্টি কষে । 
কলকাতার সগ্চিকটবর্তা অঞ্চল থেকে প্রকাশিত বাংল। সাপ্তাহিক “সোম- 


প্রকাশে" এই ধর্মঘট সম্পর্কে নিয়লিখিত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয় £ 

সম্প্রতি হাওডা1র বেলওয়ে স্টেশনে প্রায় ১২০০ মজুর কর্মত্যাগ কত্িক়াছে। 
তাহারা বলে লোকোমোটিভ (গাড়ি) ভিপার্টমেন্টের মজুরের) প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা 
কাজ করে। কিন্ত তাহাদিগকে ১৭ ঘণ্টা পরিশ্রম কুরিতে হয়। কয়েক 
দিবমাবধি কার্ধ স্থগিত বহিয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানী মজুরদিগের প্রার্থনা 
পরিপূর্ণ কৃক্ণ চে লোক পাইবেন ন1।”৯ 

এই ' ধর্মঘটের আরো! একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে যে আমেরিকার 
শিকাগোতে ১৮৮৬ সালে ৮ ঘন্টা শ্রমের দাবিতে এঁতিহাসিক মে দিবঞ্সের 
ঘটনাবলী সংঘটিত হবার ২৪ বৎসর পৃবেই 'ভারতের রেল শ্রন্িকর? খুব বিচ্ছিন্স- 
ভাবে হলেও টনিক ৮ ঘণ্ট শ্রমের 'দাবিতে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন 1. ২এই 
তাত্পর্ধ আদে) উপেক্ষণীয়ু ন্য। 

এই রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সংবাদ ছাড়াও শ্রমিকসংক্রাস্ত অগ্থান্ত ষে 


১। মোম্প্রকাশ, ২৩শেবৈশাখ ১২৬৯) ইং ৫ই মেঃ ১৮৬২ 
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সংবাদ সমৃহ সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয় তাতে এ বংসর সেপ্টেম্বর মাঁসে 
কলকাতায় গরুর গাভীর গাডোধানদের এক ধর্মঘটের তথা পায় যায়। এই 
সম্পর্কে সোমপ্রকাশে লেখ হয় । 

“পঙুদিগের প্রতি ণ্টুর ব্যবহার নিবারণী সভা অনেক গরুর গাড়ীর 
গাড়োয়ানের জ'রমান। করাতে যাবতীয় গাডোয়ান এক ধর্মঘট কবিয়। গাঁডি 
বন্ধ করিয়াছে । তাহারা বলে কিছুদিন চালাইলে গরুর স্বদ্ধে ক্ষত হয়, অ-এব 
প্রতি বসর এক এক জোডা গরু ক্রয় কবা অসাধ্য । তাহাবা কেহই গাড়ি 
চালায় নাই। স্ৃতরাঁং বণিকদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে ।১ 

পত্রিকাটি কিন্তু এ ধর্মঘট সমর্থন করে নাই। তই পত্রিকাটি মন্তবা 
করেছে, গবর্ণমেন্ট ইহাতে ভীত হইয়া এ উৎকষ্ট নিয়মটি রহিত না করেন । 
ছুই এক দিন সহিয়। থাকিলেই উহ্বাদেব ধর্মঘট ভাঙ্গিয়া যাইবে সন্দেহ নাই ।”২ 

সোমপ্রকাশে এর পরবর্তী স্বাদ, “আমরা আহল।দিত হইয়! প্রকাঁশ 
করিতেন্ছ, গরুব গাভীর গাডে|য়ানদের চৈতন্ত হইয়াছে । শনিবার অবধি 
তাহারা কার্য আরম্ভ করিয়াছে ****৮5 

অশিল্প শ্রমিকদের ধর্মঘট এই সয়ে বোম্বাই শহবেও £ তাক্ষ করা ঘায়। 
১৮৬৬ সালে বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোবেশনের আওতাধীন মাংস বিক্রেতারা 
ধর্মঘট করে এই বকম আমেদাবাদেও ইট শিল্পের শ্রমিকদের এবং দজিদেব 
ধর্মঘটের সংবাদ পাওয়া যায । এই ধর্মঘটগুলি সংঘঠিত হয় ১৮৭৩ সালে। 

১৮৬২ সালে হাওডার রেল শ্রামকদের ধর্মঘটের পরে আরেকটি ষে বৃহৎ 
শিল্প-শ্রমিক ধর্মঘটের নজ র পাওয়া যায় তা৷ হচ্ছে ১৮৭৭ সালে নাগপুরে 
এম্প্রেস মিলে শ্রমিকদের ধর্মঘট । শ্রমিকদের এই ধর্মঘট ছিল মজুরি সংক্রান্ত 


দাবিতে । কিন্তু এই ধর্মঘটের কোন বিশদ বিবরণ পাওয়। যায় না। 
১৮৮ সালের পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পধস্ত শ্রমিকদের 


ধর্মঘট সংগ্রামের ব্যাপক বিস্তারের তথ্য পাওয়া যায়। «ই সময়ে শ্রার্ঘকদের 
গ্রাম পর্যালোচনা করে ভঃ আর কে দাস লিখেছেন, “১৮৮২ সাল 
থেকে ১৮৯০ সাল পর্ধস্ত বোম্বাই ও মাত্রাঞ্জ প্রেসিডেন্দীতে ২৫টি গুরুত্বপৃণ 
ধর্মঘটের নজীর পাওয়া ধাঁয়। কিন্তু ছে!টখাট ধরনেন্স ধর্মঘট আরও 
১। সোমপ্রকাশ ২৪শে ভাদ্র, ১২৬৯, ইং ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬২ 
২। এ এ এ 
ত। এঁ ৩১শে ভাজ্ ১২৯৯, ইং ১৫ই “সপ্টেম্বর) ১০৬২ 
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ঘন ঘন সংগঠিত হত।,, বোম্বাই এর চীফ ইনস্পেক্টর অব ক্যাক্টরীজ 
মিঃ এন এ. মস সাক্ষ্য দ্বেন, “অনেকগুলে। ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছে । প্রতিটি 
কারখানায় বৎসরে অন্তত ছুবার ধর্মঘট হয়েছে । কিন্তু প্রতিটি ধর্মঘটই হ্ব্নকাল 
স্থায়ী ছিল এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরাই সবন্ষেত্রে হার শ্বীকার করেছে । ফলে 
কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জরিমানা দিতে হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
তারা বকেয়া বেতন হারিয়েছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথে 
যাওয়ার কারণ সাময়িক, যেমন পূর্বাহ্নে কোন রকম বিজ্ঞপ্তি ন দিয়ে মজুরি 
হাস করে দেওয়া :..*** ” বোষ্বাই সরকারের আরেকজন মুখপাত্র মন্তব্য 
করেন, ইংলগ্ডে ধর্মঘট ও লক আউট বলতে ধ1 বোঝা যায় সে রকম কিছু এখানে 
ঘটেনা। মজুরি হ্রাস করে দেওয়। ব। জরিমান। চাপিয়ে দেওয়ার জন্য নর্দান 
ভডিভিশনে প্রায়ই এক দিন দুদিনের জন্য কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । এই সমস্ত 
শ্রমবিরোধ গুলির দ্রুত সমাধান করা! হণ্ছে সাধারণত পারস্পরিক বোঝাপড়ার 
মাধামে | সেপ্্।াল সাদার্ন ভিভিশনে শ্রমবিরোধ দেখ। যায় নি। বোস্বাইএ 
যে ধর্মঘট গুলি হয়েছে সেগুলি কারখানাভিত্তিকভাবে বা কারখানার কোন কোন 
ভিপাটমেণ্ট সংঘটিত হয়েছে । এই ধর্মঘট গলি তিন দিনের বেশী স্থায়ী হয় নি। 
মজুরি হাস করে দেওয়ার চেষ্টাই এই 'ধর্মঘটগুলির কারণ বলে জান] যায় ।৩ 
রয়েল কমিশনের কাছে প্রদত্ত এই সাক্ষগুল থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে এই 
সময় ধর্মঘট ব্যাপক আকারে সংঘটিত হয়েছে, তার পকৃতি যাই হে।ক না৷ কেন। 
আঁধুনিককাঁলের কাঁরদায় সংগঠিত ধর্মঘট সে যুগে সম্ভব ছিল ন1 সে কথ! আগেই 
বল। হয়েছে । কিন্তু মন্ত্ুরি হাঁস ইত্যাদির মাধ্যমে শোষণ তীব্র করার বিরুদ্ধে 
শ্রমিকরা অসংগঠিতভাবে এবং স্বপ্লকালের জন্য হলেও রুখে ্াড়িয়েছে এটাই 
বাস্তব সত্য। শুধু বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে নয় বাংলার পরিস্থিতিও ছিল 


অন্থরূপ। 

বাংলা সরকারের একজন মুখপাত্র তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, "খুব গুরত্বপূর্ণ বা 
সাধারণ দাবিদাওয়া। সম্পন্প কোন ধর্মঘট বা লকআউট সংঘটিত হয় নি। যখন 
কোন ভিপার্টমেণ্টে অন্য ভিপাটমেন্টের তুলনায় বেশী মজ্জুরি থাকার দারুন অথবা 
কোন মিলে পার্বতী কোন মিলের তুলনায় বেশী মজুরি থাকার দরুন সংস্লি্ই 
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ভিপাটমেণ্ট বা মিলের শ্রমিকদের মজুরি হাস করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে তখন 
সেই ভিপাটমেণ্ট ব1 মিলে শ্রমবিরোধ স্থ্টি হয়েছে । কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রমিকরা 
সমব্তেভাবে বাজে প্রকৃতির ওভারসীয়ারদের অধীনে কাজ করতে অস্বীকার 
কষেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক নাগাডে এক সপ্তাহ য।বৎ কাজ বন্ধ থেকেছে। 
এই রকম ভাবে ঘুস্থরী কটন মিলে ১৮৮১ স|লে এবং ১৮৯* সালে ছুবার ধর্মঘট 
হয়েছে, প্রথম ধর্মঘটটি ১* দিন স্থায়ী ছিল এবং দ্বিতীয়টি চলেছিল ৩ দিন 
পর্যন্ত | ধর্মঘটের কারণ ছিল মজুরি হাস করে দেংয়া, কিন্ত ছুটি ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা 
মালিকদের সর্ত মেনে নিয়েছিল, যদিও কোম্পানী জানিহেছে যে তাদের ছুটে। 
ধর্মঘটের ফলে ২০*০ লোকসান হয়েছে। কোন শিল্পপভিত্তিক সংগঠিত 
ধর্মঘট বা কোন একটা মিলের সমস্ত শ্রমিকের সংগঠিত ধর্মঘট কখনও হয়নি । 
যেখানেই মালিকব। শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসেছে এবং সংঘর্ষে এসে 
অধ্যবপায়ের সঙ্গে স্মন্ত বিকল্প ব্যস্থা গুলি দৃঢ়তার চঙ্গে অনুসরণ করে গেছে, এট! 
বিশ্বাস করা যেতে পারে যে সেখানেই মালিকর। সাফল্য ল।ভ করেছে ।”১ 

এই বক্তব্য থেকেও দেখ যায় বাংলাদেশে সরকারী কর্তৃপক্ষ কমিশনের কাছে 
ধর্মঘটের গুরুত্ব যতই ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করুক না কেন ১৮৮০ সালের 
পরবর্তাঁকালে বাংলাদেশে বস্ৃসংখাক ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছে এবং সরকারী 
কতৃপিক্ষেব দ্বীকৃতি অনুযায়ী ১৮৮১ সালে ঘৃন্থরী কটন মিলম্‌ এর ধর্মঘট ১০ দিন 
ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল । তখনকার দ্রিনের অবস্থায় শ্রমিকদের এই প্রতিবোধ- 
সংগ্রাম শ্রমিকদের সহজাত সংগ্রামী মনোভাবেরই দ্যোতক। লক্ষণীয় যে 
সরকারী কতৃপিক্ষের স্বীকৃতি অনুযায়ীই ধর্মঘট গুলির কারণ ছিল শ্রমিকদের 
মজুরি হাস করে দেওয়া । এই মজুরি হাসের কারণ মালিকর] যাই দেখাক না 
কেন এটা বোঝা যায় যে ভারতে আধুনিক শিল্প স্ষি হওয়ার পর থেকেই 
কি ত্রিটিশ মালিক বা কি ভারতীয় মালিক, শ্রমিকদেব মজুরির হার হাস 
করে, তাদের উপর যথেচ্ছভাবে জব্িমান। আরোপ করে শ্রমিকদের আরে 


বঞ্চিত করা এবং শোষধণকে আরে। তীত্রতর করার অপচেষ্টায় মত্ত ছিল। 
এই ব্যাপারে ব্রিটিশ মালিক বা ভারতীয় মালিকেব ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য ছিল 
ন1। শ্রমিকদের শোষণের ক্ষেত্রে পুজিপতিদের কোন দেশভেদ বা জাতিভেদ 
নেই, এই সত্যকেই আরে নগ্রভাবে প্রকট করে তোলে গঁপনিবেশিক ভাবত 
ব্রিটিশ'ও ভারতে পু'জিপতিদের শোষনের ইতিহাস । 
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যাই হোক, দেখ! যাচ্ছে ঘে ১৮৮* সালের পরবর্তী সময়ে শ্রমিকদের বিভিন্ন 
ধর্মঘট সংগ্রামের কথ! সরকারী বক্তবোই দেওয়া হয়েছে । যে তথ্যগ্কলি পাওয়। 
যায় তার ভিত্তিতে প্রধান প্রধান ধর্মঘট গুলিকে নিম্লিখিতভাবে সাজানে। 
যায়। 

[ এক্‌] ১৮৮১ নালের শেষদিকে হুরাটের গুলাম বাবা স্পিনিং এগ উইভিং 
মিলে দুবার ধর্মঘট হয়। প্রথম ধর্মঘট হয় ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বব। স্বিতীয় 
ধর্মঘটটি হয় ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ২২শে ডিসেম্বর । ছুটে! ধর্মঘটই ম্যানেজারের 
সঙে শ্রমিকদের বিবোধের ফলে সংগঠিত হয় বলে জানা যায় ।১ 

[ছুই] কুর্ল স্বদেশী মিলে ১৮৮৭ সালে একবার ধর্মঘট হয় । এই ধর্মঘট 
ভিন দিন স্থায়ী হয়। শ্রমিকদের কম মজুরিই এই ধর্মঘটের কারণ বলে জান। 
যায়।২ 

[ তিন ] বাংলায় ঘুস্থুরী কটন মিলে ১৮৮১ সালে একবার এবং ১৮৯০ 
সালে আরেকবার ধর্মঘট হয়। প্রথম ধর্মঘটটি দশদিন এবং পরবর্তী ধর্মঘটটি 
তিনদিন স্থায়ী হয় । এই সম্পর্কে সরকারী কতৃপক্ষের বক্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে ।৩ 

[চার] ওয়ার্থা হিংগন্ঘাট মিলের কতৃপিক্ষের বক্তব্যে জানা যায় ষে 
১৮৮৪ সাল থেকে ১৮৯১ সাল, এই দশ বৎসর এ মিলে চার বার ধর্মঘট হয় । 
এই ধর্মঘটে মিল কতৃপক্ষের দৈনিক এক হাজার টাক। লোকসান হয় বলে জান 
যায়।£ 

মিলে প্রথম ধর্মঘট হয় ১৮৮৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ২৮শে ডিসেম্বর । 
দ্বিতীয় ধর্মঘট হয় ১৮৮৭ সালের ২*শে এপ্রিল থেকে ২৯শে এপ্রিল । তৃতীয় 
ধর্মঘট হয় ১৮৮৮ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ৩০শে মার্চ এবং চতুর্থ ধর্মঘট হয় 
১৮৮৯ সালেধ ২৫শে নভেম্বর থেকে ২৮শে নভেম্বর |৫ 
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. পাচ] কর়েপাটোর স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলে ১৮৯১ সালে ধর্মঘট হয়। 
ধর্মঘট ১০ই মে থেকে ১২ই “ম পবন্ত স্থায়ী হয় এবং ৩৫০ জন শ্রমিকের মধ্যে 
৩০০ জন শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। জানা যায় ঘষে কতপক্ষ একজন 
শ্রমিককে প্রহাব কবে এবং তাব বিরুদ্ধেই এই ধর্মঘট হয় ।১ 

[ছব] মাপ্রজ্জের সাদার্ন ইগ্ডিয়। স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানী 
লিমিটেডেব কতৃপিক্ষ জানায় যে ১৮৮১ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত তাদের 
মিলে ৫ বাব ধর্মঘট হয় এবং প্রতিটি ধর্মঘটে মিলকতৃ পক্ষের ২০০০ টাকা থেকে 
৩০০০ টাকা লোকসান হয ।২ 

[সাত কুল! স্পিনিং এবং উইভিং মিলের কতৃপক্ষের বিপোর্ট থেকে 
জান। যায় যে এ মিলে ১৮৮১ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত গ্রতি বংসর গভে একটি 
ধর্মঘট হযেছে ।১ 

[আট] বোম্বাই এর নাওরোসজী ওয়াদিয়। এণ্ড সন্স-এব কতৃপক্ষের 
বক্তবা অন্তযাধী ১৮৮১ সাল থেকে ১৮৯০ স।ল পযন্ত এ ঠিলে দুইবার ধর্মঘট 
হয়েছে । কতৃপক্ষ আবে জানায় যে মজুবি হাই এই ধর্মঘটের কারণ।৪ 

। ণব ] বোগ্ধাই এর হীরামানেক এণ্ড কোং পরিচালিত ৩টি মিলে ১৮৯২ 
সালের অক্টোবর মাসে ধর্মঘট হয়। মজুরি হাসের আশঙ্কাতেই এই ধর্মঘট 
সংগঠিত হুয বলে জান! যায় । ধর্মঘট কয়েকদিন স্থায়ী হাওয়ার পর আপন1 থেকেই 
ভেঙে যায় । কিন্ত অচিরেই এ মিলগুলিতে আবার শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রবণতা 
দেখা ছেয় এবং ১৮৯৩ সালে মিলগুলিতে শ্রমিকদের বৃহত্তম ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় । 
কতৃপক্ষ শ্রমিকদের সংগ্রামী মনোভাবকে স্ট্রাইক ম্ানিয়া' বলে অপব্যাধ্যা 
কার চেষ্টা করে ।৫ 

[দশ] ১৮৯২ সাল এবং ১৮৯৩ সালে বোম্বাই-এ বস্ত্রকল শ্রমিকদের মজ্জুরি 
হ্রাসের প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালায় মালিকরা । এব ফলে বোম্বাই-এর বিভিন্ন মিলে 
শ্রমিকরা ধর্মঘট কবে এবং পরে একপঙ্গে একাধিক মিলেও এঁক্যবদ্ধ ধর্মঘট 
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পরিচালিত হয় । এই সময়ে এটাই ছিল শ্রমিকদের বৃহত্তম ধর্মঘট এবং এই 


ধর্মঘট সমূহে ১২১০০ থেকে ১৪১০ ০০ শ্রমিক অংশগ্রহণ করে ১ 
[এগার] সরকারী তথ্য অন্থৃযাক়ী ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 


আমেদাবাদের শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট সংঘটিত হয়। আমেদাবাদ মিল ওনার্স 
এসোসিয়েশন শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন প্রদানের প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে 
পাক্ষিক বেতন দানের নিয়ম প্রচলন করে । শ্রমিকর1 এই নতুন নিয়মের বিরুদ্ধেই 
ধর্মঘট করে। প্রথমে মিলগুলির তাতীর1 ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে এবং পরে 
অন্যান্য শ্রমিকরাও এই ধর্মঘটে যোগ দেয়। ১৮৬৯ সালে আমেদাবাদে প্রথম 
- মিল প্রতিষ্ঠাতাব পর থেকেই শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন দানের নীতি চালু 
ছিল। এই পুরাতন নীতি পরিবর্তনের বিরুক্ে শ্রমিকরা! ঘষে ধর্মঘট করেণ 
আমেদাবাদের প্রেসিডেন্সী ইন্স্পেক্টার তাকে আমেদাবাদের মিল শ্রমিকদের 
অন্যতম বৃহত্তম ধর্মঘট বলে অভিহিত করেন। ধর্মঘট ১. দিন স্থায়ী হওয়ার 
পর এর অসফল পরিপ্মাঞ্চি ঘটে বলে জানা যায় ।১ 

[বার] ১৮৯৫ সালে এবং :৮৯৬ সালে কলঝ1তার সন্নিকটস্থ বজবজ জুট 
মিলে ছুইবার এ সময়কার অন্যতম বৃহত্তম ধর্মঘট অহ্ষ্ঠিত হয়। ১৮৯৫ সালের 
ধর্মঘট ছয় সপ্তাহ স্থায়ী হয় এবং কোম্পানীর ৮০১০০* টাকা ক্ষতি হয় বলে জান। 
যায়। ১৮৯৬ সালের ধর্মঘট ৮ দিন ধাবং স্থায়ী হয়। এছাভাও এই ছুই 


বংসরে এ মিলে আরও কয়েকটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় ।৯ 
বজবজ জুট মিলের প্রথম ধর্মঘটটি অত্যন্ত ব্যাপক আকারে সংঘটিত হয় এবং 


এই ধর্মঘট চলাকালে শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ কর! হয় । অমুতবাজার পত্রিকায় 


এই ধর্মঘট সম্পর্কে নিযললিখিত সংবাদ প্রক1শ কর! হয় £ 

“মঙ্গলবার রাখি ৮ টার সময় বজবজে এক গুরুতর দ]ঙ্গ। হাঙ্গাম। ঘটে | 
ইউরোপীয় কর্মচারীর। ষে বাংলোতে বাস করে, বজবজ জুটে মিলের প্রায় ৯ 
হাজার শ্রমিক সেই বাংলোর নিকট সমবেত হয়। জান। ধায় যে শ্রমিকদের 
সঙ্গে সর্দারের বিরোধ হয় এবং শ্রমিকরা ঘোষণা! করে ষে সর্দারকে চাকুরী থেকে 
বরখাস্ত করা না হলে ধর্মঘট কর] হবে। মিল কর্তৃপক্ষ এই দাবি মেনে নিতে 
অন্বীকার করে এবং শ্রমিকর। দলবদ্ধ হয়ে বাংলোতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ কৰে 
জানালার কাচ ইতাদি ভেঙে দেয়। ইউরোপীয়রা শ্রমিকের উপর গুলিবর্ষণ 
করে। ছুই জন হাঙ্গামাকারী গুরুতর রূপে আহত হয় এবং আলিপুর 
1810. 0. 193. 


১। 
২ 4১198851 ঢ8০6০:5 1212916 01£ 1000), 18955 2 5-6. 
৩ 1 [লু 90020817875 08010991156 10171612155 2 100158১ ঢ 421 


১২৫ 


হাসপাতালে তাদের ভব্তি করা হয়। জনতার প্রহারে আহত ছুই জন পুলিশ 
কনেইবল এবং মিলের একজন দাবোক্কানকেও হাসপাতালে ভি কব হয়৷ 
জেলার পুলিশ স্থুপারকেও তার কর! হয়েছিল, কিন্তু তিনি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে 
আসরার আগেই জনত। প্রস্থান করে । কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?'১ 

উপরোক্ত কয়েকটি ধর্মঘটের তথ্য থেকে উপলব্ধি কর। যায় যে শ্রমিকর! 
তখনও ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত না হওয়। সত্বেও মজুরি হ্বাস ও বিভিন্ন প্রকার 
নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে 
সক্ষম হয়েছিল মিল মালিকরাও নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের এই ক্রমবর্ধমান 
প্রতিরোধ ক্ষমত। সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল । বজবজের ধর্মঘটের রিপোর্ট 
থেকে অন্থমান করা! যায় ষে শ্রমিকরা এ সময়েই কি প্রচণ্ড দৃঢতা, সাহস ও 
জঙ্গী মনোভাব নিয়ে সংগ্রাম করতে শিখেছিল। বজবজের ধর্মঘট নিঃসন্দেহে 
সেই যুগের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন৷ ছিল । 

বজবজ্ঞ জুটমিলের এই ধর্মঘট এবং অন্যান্য জুট মিলের শ্রমিকদের পংগ্রমের 
কিছু তথ্য পাওয়া যায় ১৮৯৫-৯৬ সালের বেঙ্গল এযাভমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে । 
ইউরে|পীঘ পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন বাংলার এই মিলগুলির শ্রমিকদের প্রতি 
ইউবে[পীয় মালিকদের আচরণ, শ্রমিকদের সংগ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু তথ্য 
লিপিবদ্ধ রয়েছে এই রিপোর্টে । রিপোর্টের কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত কর। হুল £ 

“২৪ পরগণ। জেলায় শ্রমিকদের মঞ্জুরি সংক্রান্ত বিষয়ে কতকগুলি হাঙ্গামা 
ঘটেছিল। প্রথম হাঙ্গাম। ঘটে এপ্রিলের প্রথম দিকে টিটাগর জুটমিলে। 
বৰকরঈদ উৎসবের সময় কিছু মুসলমান কাজে অনুপস্থিত ছিল এবং তাদের 
মন্জুরি না দেওয়ার পরিণ।মেই এই ঘটন। ঘটে । শ্রমিকর! ম্যানেজারের বিরুদ্ধে 
ভীতি প্রদর্শনমূলক বিক্ষোভ সংগঠিত করে এবং বখন পুলিশ দলের নেতাদের 
গ্রেপ্তার করতে আনে তখন হাঙ্গামা ঘটে এবং পুলিশের লঙ্গে উগ্র ব্যবহার 
করা ছয় । তিনজন লোককে গ্রেপ্তার করে সান্তা দেওয়া হয়। অনুরূপ 
অস্থবিধাজনক ঘটনা ঘটে কামারহাটি খিলে মহরমের সময়। কিন্তু ছুটি 
প্রদান করে এঁ সমন্তার সমাধান করা হয়। এই হাঙ্গামাগুলির প্রতিকূল 
দিকটা ছিল এই ঘষে ইউরোপীয় কর্মচারীর! আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়ান্ 
ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল | টিটাগড়ের ঘটনায় গুলি চালনা কর! হয়েছিল, 
কিন্তু 'াগ্যক্রমে কোন গুরুতর ঘটনা ঘটেনি । কামারহাটি মিলের ঘটনার 
সময় কর্মচারীরা ( ইউরোপীয়- লেখক ) স্বেচ্ছাবাহিনীর অস্ত্রে হুদজ্জিত হয়ে ছিল 
সম্ভাব্য হাঙ্গামা প্রতিনোধের জগ্ক। কাকিনাড। মিলে আরেকটি ঘটন! 
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ঘর্টে। এ মিলে ম্যানেজার ম্পিনার্ঈদের মন্গুরি সাড়ে তিন টাক। থেকে সোয়া" 
তিনটাকায় নামিয়ে দেয়। নদার অপর পারে এবং শ্যামনগরে নতুন মিল 
প্রতিষ্ঠা হওয়ায় স্পিনার্পরা বদ্ধিত মজুরি দাবী করে। ম্যানেজার দলের 
নেতাদের আটক করার চেষ্টা করে । এর ফলে কিছুট1 উত্তেজনার সর্ধার হয়, 
কিন্তু কোন হিংসাত্রক ঘটন। ঘটে না। পুলিশ দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করে 
এবং শাস্তি রক্ষার জন্য এদের আটক রাখ। হয়। জানাযায় যে সবসময়ে এক 
সপ্তাহের বেতন হাতে রাখার পদ্ধতি এই হাঙ্গামার অন্যতম কারণ। এতে 
সন্দেহ নেই যে শ্রমিকরা এর কলে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, কারণ এই পদ্ধতির দরুন 
এক সপ্তাহের মজুরি উৎসর্গ ন। করে শ্রমিকদের পক্ষে মিল ছেড়ে অন্য ভাল 
চাকুরীতে ঘাওয়। সম্ভব ছিল না । কমিশনার ম্যানেজারদের কাছে এই দিকটা! 
তুলে ধরেছিলেন। কিন্ত এই সমশ্যার সমাধান হয়নি। জুলাই মাসে 
গার্ডেনবীচে একটা চটকলে স্পিনার্সরা মঞ্জুরিবৃদ্ধির দাবী করেন। কিছু দাবি- 
দাওয়া মিটিয়ে ধর্মঘট এড়ানে। হয়। আগস্ট মাসে বজবজ মিলে গুরুতর 
হাঙ্গাম।] ঘটে । জান। যায় যে ম্যাণ্জার শ্রমিকদের কাছে অবাঞ্চিত একজন 
ওভাবরসীয়রকে কাঞ্জে পুনর্বহাল করেন এবং এর বিরুদ্ধে ম্পিনার্গরা ধর্মঘট করেন । 
মিলের সমস্ত কাজ বন্ধ হয়েযায়। ম্যানেজার কারখানায় লকআউট ঘোষণ। 
করেন এবং সেই সঙ্গে এক সপ্তাহের বেতনও আটক রেখে দেন। ফলে 
বিরাটসংখাক শ্রমিক ইউরোপীয়দের আবাসস্থলের নিকট বিক্ষোভ প্রদশন করে, 
কিন্তু ভাগাক্রমে পুলিশ এসে যাওয়াতে কোন হিংসাত্বক ঘটনা ঘটেনি । ১১ জনকে 
গ্রেপ্তার করা হয় এবং সাজ দেও হয়। এই খটনায় ইউরোপীয় কর্মচারীর 
আগ্নেয়্ান্ত্র ব্যবহার করে কিন্তু কোন গুরুতর পরিণতি হয়নি । ম্যানেজিং 
এজেন্টস্‌ ঘটনার তদন্ত ক'রে শ্রমিকতদর বেতন না দিয়ে লকআউট করে দেওয়ার 
নিন্দা করেন। কারখানায় কোন ম্যাসেজার না থাকার ব্যাপারটাকেও নন্দ 
করেন। কলকাতা থেকে টেলিফোনে কারখান।র কাজকর্ম পরিচালিত হয়ে 
থাকত । মিলের কর্মচারীদের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের বিক্ষোভকে দমন করবার 
জন্ত আগ্নেয়াস্ত্রের বাবহারকে লেফটেনাণ্ট গভর্ণর নিন্দা করেন। তিনি বিশ্বাস 
করেন যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সত)ই প্রয়োজন হবে এমন ঘটন। বাস্তবে কদাচিৎ 
ঘটবে। ভারতীয়দের মধ্যে সাগান্য কিছু লোকই আছে ধারা ইউবোপীক়্ 
ম্যানেজার, ও তার সহচ্ষাবীদের জাগা ও দৃঢ় সমঝোতামৃলক প্রচ্ঞ&োকে 


মেনে নেবে না।* 
পরেন উদ্ধতটি-সম্বকারী ছিপোরে র একটি অংশ। ক্রিটিশ সরকার অবঞ্তই 
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১২৭: 


অনেক রেখে ঢেকে এই রিপোট: প্রস্তত করেছেন এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের 
দমনপীড়নমূলক কার্ষকলাপকে অনেক মোলায়েম করে দেখানোর চেষ্টাই 
করেছেন। কিন্তু এই রিপোর্ট থেকেই সমপাময়িক বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের 


একটি সুস্পষ্ট চিব ফুটে উঠে। 
১৮৯৭ সালে বোম্বাইতে শ্রমিকব। ব্যাপকহারে ধর্মঘটে অবতীর্ণ হন। এ 


সময় বোম্বাই শহরে বুবনিক প্লেগের মারাত্মক প্রাছুর্তাবের দরুন শহরের মানুষের! 
গ্রামের দ্রকে ছুটেছিল। শ্রমিকদেরও একটা বিরাট অংশ কারখান। ছেড়ে 
গ্রামে আশ্রয় নেয় । ফলে শহরে শ্রমিকের অভাব দেখ দেয় । সেই সময় 
মালিকেরা মাসিক বেতন দানের পরিবর্তে দৈনিক মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ 
শ্তরু করে। প্লেগ মহামারী দূরীভূত হলে পর যখন শ্রমিকরা আবার শহরে 
ফিরে যায় এবং চাকুরীর সন্ধান করে তথন মালিকর! দৈনিক মজুরি বন্ধ করে 
পুরাতন মাসিক বেতনের প্রথা চালু কণে। তখন শ্রমিকর। মাসিক ব্তেনের 
প্রথা চালু করে। তখন শ্রমিকরা মাসিক বেতনের প্রতিবাদে এবং দৈনিক 
মজুরির দাবীতে ধর্মঘট করেন। প্রাপ্ত বিপোর্টে জানা যায় ষে এ ধর্মঘট 
সফল হয়নি । মালিকের! শ্রমিকদের উপর পাল্টা আক্রমণ ও চালায় । তারা 
সিদ্ধান্ত করে যে শ্রমিকদের কনট্রাক্টরের মাধামে নিয়োগ করা হবে এবং 
শ্রমিকদের মুরিও কনট্রাক্টরের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। মালিকরা এটাও 
সিদ্ধান্ত করে যে তার! শ্রমিকদের একট! বিকল্প তালিক! প্রস্তুত করে রাথবে এবং 


কর্মরত শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে বিকল্প তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের কাজে লাগানে। 
হবে। 
এ ছাড়াও আরে। অনেক ছোটখাট ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছে এবং শ্রমবিরোধ 
স্ষ্টি হয়েছে । শ্রমিকরা ইতহুত বিক্ষিগ্তরভাবে আরো। অনেক সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেই সব ধর্মঘটের বা সংগ্রামের কোন লিখিত বিবরণী 
রাখার কোন নজীর সমপাময়িককালে ন। থাকায় সেই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ 
দেওয়] সম্ভব নয় । তবে যে সংবাদ সংগ্রহ করা যায় তাতে আরে। কিছু কিছু 
কারথানায় ধর্মঘট ইত্যাদির তথ্য পাওয়া যায় । 

মাপ্রাজের বিন্নি এড কোং-এর কতৃপক্ষ জানায়, “আমরা অনেকগুলে। 
ধর্মঘটের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি । প্রাক়্ই ধর্মঘট হুচ্ছে। কারখানার আকার 
এবং প্রকৃতি অন্থ্যায়ী ৩০০ টাকা থেকে ০*** টাকা পর্যস্ত লোকসান 
যাচ্ছে ।৯ মাদ্রাজের হায়ডে এও কোং-এর কর্তপক্ষের সাক্ষ্য অন্থুষায়ী, 
প্রায়ই বিরোধ ঘটছে তবে এই বিরোধগুলিকে ধর্মঘটের মত উচ্চ পর্যায়ের বল! 
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১৭৮ 


যায় না।”৯, নাগপুব এম্প্রেস মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বলেন, “জরিমানা! 
আরোপ করা ব1 মজুরি হাসের জন্য উত্তর ভিভিশনে প্রায়ই একদিন বা! দুদিনের 
জন্য কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । সম্প্রতি শ্রমবিরোধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে ।২ 

আরে জান] যায় যে £জ. আই. পি. রেলওয়ের সিগনালিং স্টাফরা ১৮৯৯ 
সালে ধর্মঘট করেন। টেলিগ্রাফী জানা স্টেশন মাস্টার ও সহকারী ষ্রেশন 
মাষ্টাররাও এই ধর্মঘটে যোগ দেন। দাবি ছিল কাজের ঘণ্টার পরিবর্তন, 
বেতন বৃদ্ধি, ইউরোপীয় ও ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য বিলোপ । 
ধর্মঘট শুরু হলে কতৃপিক্ষ বরখাস্তের হুমকী দেয় এবং আরও বিভিন্ন প্রকার 
ভীতি প্রদর্শন করে। ২৭ দিন ধর্মঘট চলাব পর কর্মচারীরা কাজে ফিরে 
আমসেন। 

এই সময়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১৮৯৭ সালে এমালগামেটেড 
নোসাইটি অব রেলওয়ে সার্ভেন্টস্‌ অব ইগ্ডিয়] এণ্ড বর্ষ নামে রেলওয়ে কর্মচাকী- 
দের একটি সংগঠন হৃষ্টি। এই সংগঠনটি ১৮৮২ সালে কোম্পানিজ. একট 
অন্যায়ী বেজিস্ট্রিকৃত হয়। রেলওয়ে সমূহের ইউরোপীয় এবং এযাংলো। 
ইণ্ডিয়ান কর্মচারীদের নিয়েই এই সোসাইটি গঠিত হয়। এই স্তরের কর্মচারীরা 
বাস্তবে ভারতের শ্রমিকশেণীর অঙ্গীভূত অংশ আদে ছিল না। তা৷ ছাডা এই 
সোসাইটির কার্কলাপও মোটামুটি পাবস্পরিক সাহাধ্য সহায়তার ভিত্তিতেই 
ছিল। কোন ?উ্রড ইউনিয়নগত ভিত্তিতে এব কাযকলাপ পরিচালিত হয়নি, 
যদিও এই সোসাইটি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যস্ত চালু ছিল। কাজেই 
এই সোসাইটিকে কোন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন হিসাবে আখ] দেওয়। ষায় না। 

১৮৬২ সালে হাওড়া স্টেশনে রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে আরম্ত করে 
শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তার এই ঠশশবই পুঁজিবাদী শোষণের 
বিরুদ্ধে ইতস্তত বিক্ষি্ত হলেও প্রতিটি শিল্পকেন্দ্রেই প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হয়েছে । স্পষ্টতই সমসাময়িককালের প্রধানতম দুইটি সমশ্তা__অত্যধিক 
কাজের সময় এবং অত্যন্ত নিয় মভুরির বিরুেই এই লংগ্রামগুলি পরিচালিত 
হয়েছিল । সংগ্রামগুলি কোথাও লফল হয়েছে, কোথাও হয়েছে আংশিক 
সফল । আবার কোথাও সংগ্রামগুলি সাফল্য অর্জন করতে পাবেনি। 
নিঃব.ন্দহে এই সংগ্রামগুলির চরিঅ ছিল পুরোপুরি অর্থ নৈতিক। কিস্তু এই 
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শ্রমিক-৯ 


সংগ্র(ম গুলির চরিব্র ও ধরন থেকে এই লতা প্রতীয়মান হয় যে পুঁজিবাদী শোষণ 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তার খৈশবেও মেনে নেয়নি এবং এই সংগ্রামগুলির মধ 
দিয়ে ধীরে ধীরে হলেও শ্রমিকশ্রেণী তার শ্রেণী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সমর্থ 
হয়েছে । এর অর্থ এই নয় ঘে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী 
সচেতনতার ভিত্তিতে লড়াই চালিয়ে গেছে । শ্রেণীসচেনতার উন্নক্পন সেই যুগে 
সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ কথ। বল! ধায় শ্রেণীসচেনতার প্রাথমিক বিকাশ সেই 
প্রথম যুগের লড়াই গুলির মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই ঘটতে শুরু করেছিল 

সংগঠিত এবং সচেতৰ শ্রী হিসাবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীব গড়ে উঠতে 
বিলম্ব ঘটেছিল একথা ঠিক। তার কারণও ছিল যথেষ্ট । সেই কারণগুলি 
আলোচনার যোগা এবং এই সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরিচ্ছদে কিছুটা আলোচন' 
কর। হয়েছে । কিন্তু এই সময়ের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকাটাও 
উপলব্ধি করা প্রয়োজন । 


ভ্রাতীয্ আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিক। 
জনগণের প্রতি অবিশ্বাস 
প্রথম দিককার জাতীয় আন্দোলনের প্রধান ছুর্বলতাই ছিল এর সংকীর্ণ 
সামাজিক ভিত্তি। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম- 
গ্রহণের সমধ ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চবিত মানুষদের দিয়েই এই সংগঠনের 
কাঠামে৷ তৈরী হয়েছিল । কংগ্রেল সংগঠনের মাধামে তীর] ব্রিটিশ সরকারের 
নিকট যে দাবিদাও.1 পেশ করেছিলেন তাও ছিল একমাজ্র নবস্থষ্ট মধ্যবিত্ত ও 
উচ্চবিত্ত মান্ধষদেরে আশা-আকাহ্মার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। ফলে তাদের 
আন্দোলনের আবেদন আদৌ প্রসারিত ছিল না। শহরের শিক্ষিত ভাগতীয়দের 
মধ্যেই কংগ্রেষের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। আইনবিদ, চিকিংসক, সাংবাদিক, 
শিক্ষক, ব্যবসায়ী-শিল্প পত্তি, জমিদার এরা ছিলেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে । দেশের 
বাপকতর কৃষক জনগণ ব৷ ষে শ্রমিক শ্রেণী হঠি হতে শুরু করেছে তাদের সমন্থযার 
প্রতি এই নেতৃত্বের কোন দু্টি ছিল না। বিশেষ করে জঙ্গিদার এবং ভারতীয় 
পুঁজিপতিরা এই কংগ্রেসের আধিক দায়িত্ব অনেকাংশে গ্রহণ করেন্ছলেন এবং 
এদের অর্থে যে সংগঠন পরিচালিত তার পক্ষে কষকদের বা! শ্রমিকদের স্বার্থ বক্ষ 
স্বাভাবিকভাবে সম্ভব হিল না। 
তাছাড়া এই বুর্জোয়। নেতৃত্বের দৃটিভঙ্গীও ছিল খুবই সীমাবন্ধ। 


১৩, 


জনগণের উপর তীদের কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল না । তাদের ধারণা ছিল 
ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম পরিচালনার উপযুক্ত 
ছিলনা? তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা গোপাল কৃষ্ণ 
গোখেল মনে করতেন যে ভারতবর্ষ ভোগ্গোলিকভাবে এত বিভক্ত এবং দেশের 
জনগণের অধিকাংশ এত অজ্ঞ এবং পুরানে৷ অভ্যাস ও সংস্কারের প্রতি তারা 
এত মোহ্গ্রন্ত যে তারা ঘে কোন পরিবর্তনেরই বিরোধী । তধানীস্তনকালের 
এই নেতৃবৃন্দ জনগণের অশিক্ষা ও সধাস্কৃতিক মানের অভাবটাই দেখেছিলেন, 
কিন্তু জনগণই ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা 


এই সত্যটি বুঝতে পাবেননি । 
কংগ্রেসের এই সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তির জন্ত এবং বুর্জোয়। নেতৃত্বের এই 


সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন শ্রমজীবী মানুষের কাছে এই নেতৃত্ব তখন যেতে 
পারেনি । সঠিক বিশ্ষণ করলে এককথাই বলতে হয় যে এই পরিস্থিতি ছিল 


তৎকালীন শ্রেণী স্বার্থের ছন্বেরই বাস্তব প্রতিফলন । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে খন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হল এবং সরকারী 


চাকুরী ইত্যাদি মধ্য ও উচ্চবিত্ত মাহষের বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন নিয়ে দরবার 
শুরু কবল, ঠিক সেই সময়ে ভারতের শ্রমিকরা দৈনিক কাজের ঘন্টা কমানে। এবং 


মজুবি হাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। 
এই আন্দোলনগুলির তথ্য এই পরিচ্ছেদে ইতিপৃবেই বণিত হয়েছে। 


খেয়াল বাধতে হবে যে শ্রমিকর্দের মজুরি বৃদ্ধি বা কাজের ঘণ্ট। কমানোর 
আন্দোলনের বিরোধিতা শুধুমাত্র ভারতের ব্রিটিশ পুজজিপতিরাই করেনি, 
ভারতীয় পুঁজিপতিরাও সমভাবে এর বিরোধিতা করেছে। ভারতের শ্রমিকর! 
কেবলমাত্র ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দিয়েই শোষিত হয়নি, ভারতীয় পুঁজিপতিদের 
দিয়েও শোষিত হয়েছে । টাটার। বোম্বাই শহরে “দেশী মিল' নাম দিয়ে 
কারখান। খুললেও এবং কারখানার নামের মধ্যে দেশপ্রেমের ছোয়চ দেবার চেষ্টা 
করলেও এ মিলের ভারতীক়্ শ্রমিকদের শোষণ করবার ব্যাপারে কিন্তু টাটাদের 
বিবেকে কোন কিছুই বাধেনি বা তখন দেশপ্রেমের কথাও মনে হয়নি । এটাই 


ছিল ভারতীয় সমাজের শরেণীদ্বন্ঘ এবং এই শ্রেণীঘন্ঘ পরবর্তাঁ সময়ে আরও তীব্র 
হয়ে উঠেছিল । কংগ্রেস ভারতীয় বুর্জোয়াদের এই শ্রেণীদ্বার্থেকই প্রতিনিধি ছিল 
এবং তাই শ্রমিকদের সংগঠিত করা বা তাদের মধ্যে চেতন! সৃষ্টি করতে কংগ্রেস 


নেতৃত্ব সেই সময় আদৌ আগ্রহী ছিল না। 
এই সময়ে ডারতে যে ছুইটি ফ্যাক্টরী আইন পাশ হয় তাকে বানচাল 


১৩১ 


করবার চেষ্টা ভারতীয় বুর্জোয়ার। দৃঢ়ভাবেই করেছিল । ফলে ভারতীয় শ্রমিকরা 
ওপনিবেশিক দেশের শোধিত শ্রমিক হিসাবে যেমন ব্রিটিশ সাআজ্যবাদীদের 
মুখোমুখী হয়েছিল, তেমনি আবার কারখানায় তার ভারতীয় পুঁজিপতিদের 
মুখোমুখীও হয়েছিল | 

১৮৮১ সালেব প্রথম ফ্যাক্টর] এযাক্টে ৭ বংসরের নীচে শিশুদের কারখানায় 
নিয়োগ বন্ধ কর|র বিধান ছিল এবং 7? বৎপব থেকে ১২ বরের শিশুদের জন্য 
মাসে ৪ দিন ছুটি দেবারও বিধান ছিল । ১৮৯১ সালের ফাাক্টরী আইনে আরও 
কিছু নতুন বিধান ছিল । শিশ্তদের কাঞ্জের বয়স সীম] ৭ থেকে » বৎসরে তোল। 
হয়েছিল । ১৪ বৎসর পযন্ত শিশুদের কাজের সময় দৈনিক ৭ ঘণ্ট1 কবা 
হয়েছিল। নারী শ্রমিকদেব জন্য দৈনিক ১॥ ঘণ্টা বিশ্রাম ও পুরুষ শ্রমিকদের 
জন্য দৈনিক ২ ঘণ্ট। বিশ্রামেব বিধান ছিল। ১৮৯১ সালেব আইনে ববিবার 
ছুটির অধিকাণও স্বীকৃত হয়েছিল । শ্রমিকদেব সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই আইন- 
গুলি পাশ হয়েছিল। এই সামান্য বিধি-নিষেধ লিও ব্রিটিশ ও ভারত।য় 
মালিকবা সমভাবেই লঙ্ঘন কবে চলছিল ! 

ভাবতে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার পর থেকে যে চিত্রটি ফুটে উঠে তা হল 
শ্রমিকদের উপর ব্রিদশ এবং ভারতীয় নিবিশেষে পুঁজির আক্রমণ এবং এই 
আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদেব প্রতিরোধ । জাতীয় কংগ্রেসের যে আর্থসামাজিক 
ভিত্তি ছিল তাতে তা” পক্ষে এই সংগ্রামে শ্রমিকদের স্বার্থ তুলে ধবার ক্ষমতা! 
ছিল ন।। 

উপনিবেখিক ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভার্তীয় দমাজেব 
এই ঘন্দের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শ্রদিকশ্রেণীব চেতনার বস্তুগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা 
হয়। কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর চেতনাঁব বিকাশে যে ইপনিবেশিক বৈশি্ট্য- 
গুলি প্রতিবন্ধকতার স্থ্টি করেছিল সেই দিকটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 


ওপনিবেশিক শোষণের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য 
উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণের কোন পরিসীমা থাকে ন1 এবং 
এই শোষণ চালানে। হয় অত্যন্ত কুৎসিৎ ও বীভৎরূপে । ভারতের শ্রমিকশ্রেণী 


ভারত'য় জনগণের অংশ হিসাবে কেবলমাত্র সামাজিক ও জাতিগত উৎপীড়নেরই 
ক্বীকার হয়নি শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে এর উপর ধনতান্ত্রিক শোষণের অতিরিক্ত বোঝা 
চেপেছিল এবং আবার উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে এই বোঝা বুদ্ধি 
পেয়েছিল মারাত্মকভাবে | 


১৩ « 


এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী সরাঁপরি ধ্বংসে+ সম্মুধীন হন এবং বস্তগতভাবে 
সাম্রাজাবাদের সঙ্গে লড়াইটাই তার প্রাথমিক কর্তব্য হয়ে ধাডায় । 

ওপনিবেশিক শাসনের অর্থই হচ্ছে অত্যন্ত নগ্ররূপে সরাসরি সাআাজ্াবাঁদী 
এবনায়কত্ব। রাজনৈতিক এবং সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকাবহীনতা 
শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতার স্থট্টি করে । এই অবস্থায় 
শামকশ্রেণীর শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের শর্তাবলী এবং ধনতান্ত্রিক শে।ষণের মান্রাকে 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সফল অর্থ নৈতিক সংগ্রাম নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ করে। মুনাফার জন্য পুঁজিবাদের অন্তহীন ক্ষুধাকে এই অর্থনৈতিক 


সংগ্রামই কিছুট। বাঁধা দিতে পারে । 
অপরদিকে ওুপনিবেশিক অর্থনীতির সমগ্র কাঠাঘোটাই শ্রমিকশ্রেণীর 


অবস্থাকে ক্রমাগত অবনতির দিকে ঠেলে নিয়ে ঘায়। উপনিবেশিক শাসন 
উপনিবেশে জাতীয় বুর্জোয়াদের পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বিধিনিষেধ 
আরোপ করে এবং পাশাপাশি জাতীয় বুর্জোয়ারাও শ্রমিকদের উপর নগ্নতম 
শোষণ চালিয়ে বিদেশী শক্তির আরোপিত বিধিনিষেধের মোকাবিলা করার 
চেষ্টা করে এবং অতাধিক মুণাফা অর্জন করে। এর ফলে শ্রমিকদের উপর 
শোষণেব মাত্রার দিক থেকে স্বাধীন দেশে ও পরাধীন দেশে কিছুটা পার্থকোর 
সৃষ্টি হয়। ভারতের ব্রিটিশ পুঁজিপতির! ব্রিটেন থেকে ভারতে আমদ্দানীরুত 
প্রবাসামগ্রী কাত কোন বিধিনিষেধ বাতিরেকেই বিক্রয় করে 'কিস্তু ভারতে 
প্রস্বত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী এমনকি ভারতে বিক্রয্নের ক্ষেত্রেও বহুবিধ 
বিধিনিষেধ আরোপিত হয়| ভারতের শ্রমিকদের উপর বর্বরতম কায়দায় 


শোষণের অন্যতম কারণ পনিবে শক অর্থনীতির এই সামপ্রন্যহীন চবিজ্র | 
অর্ধকন্ত উপনিবেশিক শাসন সর্বহারাদের সংগঠিত হবার ক্ষেত্রে নানারূপ 


বাধার সৃষ্টি করে এবং ফলে সর্বহারাদের সংগ্রাম গড়ে তোলা কষ্টসাধা হয় । 


অথচ এই বর্ধর শোষণকে খর্ব করার ক্ষেত্রে এই সংগ্রামই হচ্ছে প্রাথবিক শর্ত। 
ভারতেও ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদীরা সর্বহাবাদের সংগঠিত হওয়া এবং সংগ্রাম 
পরিচালনার ক্ষেত্রে পদে পদে বাধ? স্থঙটি করেছে। ৃ 
ভাবতে গপনিবেশিক শোষণের আরেকটি মাবাত্মক প্রতিফল হচ্ছে শিল্পে 
ব্যাপকহাবে নাবী ও শিশু শ্রমিক নিম্োগ । ভারতের শ্রমিকরা তাদের শ্রম- 
শক্তির প্ররুত মূলোর একটা ভগ্রাংশ মাত্রই তার৷ মজুরি হিসাবে অর্জন করত । 
আবার এই উপার্জনের একটা অংশ চলে ঘেত মন্ভুররা যে হুদখোরদের কাছ 
থেকে স্থুদে টাক। ধার নিতে বাধ্য হত তার সুদ্দ হিষাবে এবং মজুবিব আবেকটি 
ংশ ঘেত সর্দাবের নিম্নমিত কমিশন হিসাবে । ফলে যে মজুরি তারা ঘরে নিয়ে 
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যেত তাতে কেবল একজনের জীবনধারণই কোনক্রমে সম্ভব হতো । এই 
অবস্থাতে শ্রমিকের পরিবারের নারী শিশুরাও “কছু না কিছু রোজগার কবতে 


বাধা হতে1। 
শ্রমিকদের এই শোচনীয রকমেব কম মজুবি প্রথম আঘাত কবত পরিবারের 


স্্রীলোকেদের। পুঁজিবাদী শিল্পাঘন সর্বত্রই স্ত্রীলোকের চাকুরীব বাপক 
সুযোগ স্থষ্টি করে। কিন্তু স্ত্রীলোকদেব চাকুরীতে প্রবেশেবও একটা পদ্ধতি 
আছে এবং পাশ্চান্তা 'দশসমূহে এমন প্রক্রিথার মধা দিয়েই স্ত্রীলোকের 
চাকুরীতে প্রবেশ করেছে যে এব লে ভাদের সামাছ্ধিক জীবন, শিশু লালন 
পালন ইত্যাদি বিপর্যস্ত হযনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অগ্রসর পাশ্চত্া 
দেশগুলিতে এবং বিশেষ করে ইংলণ্ডে পরিবারেব অবিবাহিত স্ত্রীলোকেবাই 
প্রধানত কারখানার চাকুরী গ্রহণ করত। বিবাহেব পর তারা সাধারণত 
চাকুরী ত্যাগ করত এবং পরিবারের দখাশুনার কাজেই ব্ন্ত থাকত । তংকালে 
কিগ্তারগাটেন, ক্রেচ, ক্যার্টির, চিকিৎসার বাবস্থা ইত্যাদির অভাবেব ফলে 
স্রীলোকর| কারখানায় কাজ করলে পরিবারে বিশেষ ক্ষতি হতো । পারে 
আন্তে আস্তে এই সামাজিক হ্থযোগ-হবিধাগ্তলি ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবাব 
পর পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীলোকের! অধিকতর হারে কল কারখানায় চাকুরী গ্রহণ 


করেছে এবং তার ফলে পরিবাবের কোন অস্থবিধা হস্নি। 

কিন্ত ভারতে একজন শ্রমিক ঘা রোজগার করত তাব দ্বারা পরিবারের 
স্্রীলোকদের গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব ছিল না1। তাই ইংলগ্ডে যা ঘটেছে তার ঠিক 
বিপরীতভাবে বহু শ্রমিকের পরিবারের বিবাহিত স্ত্রীলোকর! কাজে (তে বাধ্য 
হতে।। বলাই বাহুল্য বিংশ শতা ধাব প্রথমে ভারতে কিগাবগাটে লি, ক্রেচ 
ইত্যাদির কোন অন্তিত্ই ছিল না। বিবাহিত স্ত্ীলোকদের এভাবে কাজে 
যাঁওযার ফলে ভাবতে শ্রমিকদের পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। 
কিন্তু ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে এই শোচনীয় অবস্থা বরদান্ত করতেই হযেছিল 
কারণ এর একমাত্র বিকল্প ছিল পরিবার পরিজন নিয়ে উপবাস করা । 

১ ০৪-০& সাল নাগাদ বোস্বাই-এবর বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের যে তথ্য সংগ্রহ 
করা যায় তাতে দেখ যায়, যে বস্ত্রকল শ্রমিকদের মধো প্রায় শতকরা ২০ ভাগ 
ছিল নারা শ্রমিক । অবশ্ বিভিন্ন নির্মাণকার্ধে নিযুক্ত কুলিদের মধ্যে নারী 
শ্রমিকের অনুপাত আরও বশী ছিল। এই নারী শ্রমিকদের উপর শোষণও 
ছিল পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় তীব্রতর । ১৯*৮ সালের ফ্যাক্টরী লেবার 
কমিশনের তথ্য অনুযায়ী বন্ত্রশিল্পে নারী শ্রমিকদের মজুরি ছিল যাসে 
« টাকা থেকে ১২ টাকা? যেখানে পুরুষ শ্রমিকদের মজুরি ছিল মাসে 
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১২ টাকা থেকে ২০ টাকা । নারী কুলিদের দৈনিক মজুরি ছিল 91৫ আনা 
সেখানে পুরুষ কুলিদের মজুরি ছিল ৬৭ আনা1।৯ 

নাবী শ্রমিকদের মজুরি কম হলেও অস্ঠান্ত শ্রমিকদের তুলনায় তার কাজের 
বোঝা আদে কম ছিল না। উপরন্ত কারখানায় প্রাপান্তকর পরিশ্রমের পর 
তাকে গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজও করতে হতে। 

নারী শ্রমিকদের এভাবে কাজ করার ফলে শুধু যে এ নারীদের গ্থাস্থ্য ইত্যাদি 
ক্ষতিগ্রস্ত হতো ত| নয়। নারী শ্রমিকরা কারখানায় কাজে আসবার সময় 
শিশুদেরও সঙ্গে করে কারখানায় নিয়ে আসত এবং শিশুর] সারাদিন কারখানায় 
অপরিচ্ছন্ন এবং অস্বাস্থ্াকর পরিবেশে থাকত । তা ছাড়া বনু শিশু কারখানায় 
শ্রমিক হিসাবেও কাজ করত। সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় শিশুর! কারখানায় 
নোংরা পরিবেশে থেকে তাদের মৃত্যুকেই তরান্বিত ক«্ত। 

এই গপনিবেশিক শোষণ শুধুমাত্র শ্রমিক ও তার পরিবারের স্ত্রীলোক ও 
শিশুদের স্বাস্থোরই ক্ষতি করে তা নয়। এই শোষণ মান্তষের নৈতিক জীবনের 
সবকিছুকেই ধুলিস্যাৎ করে দেয়। ভারতের শিল্পাঞ্চল গুণলর বীভৎস অবস্থায় 
শ্রমিকদের পক্ষে ক্বাভাবিক পারিবারিক জীবনযাপন করা অসম্ভব ছিল। শ্রমিকদের 
পরিবারের সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশুরাই কারখানায় কাজ সংগ্রহ করতে পারত না। 
তাই তাদের বৃহুত্তর অংশকে গ্রামেই থাকতে হতো । ফলে অধিকাংশ শ্রমিকই 
তাদের পরিবারের সঙ্গে বমবাম করতে পারত না। এমনকি যে শ্রমিকদের 
পরিবার পরিজন শহরে ছিল তাদেরও প্রায় একই অবস্থা! ছিল। তাই ওঁপনিবেশিক 
শোষণ শুধুমাত্র সাবালক শ্রমিকদেরই নিপীড়ন করেনি, এই শোষণ শ্রমিকের 
পরিবারের স্ত্রীলোক ও শিশুদেরও কারখানার জতাকলে পিষে মারার বাবস্থা 
করেছে । এই পাবিবারিক পরিস্থিতি এবং তার সঙ্গে সাংস্কাতিক বিকাশ, 
প্রাথমিক শিক্ষা ইতাদির অন্তিত্রহীনতা উপনিবেশিক ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর 
রাজনীতি সচেতন শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠার পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি 


করেছে। 
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স্বতস্ফুর্ত আন্দোলন £ “সচেতনতার ভ্রণাবস্ছা 


ধনতান্ত্রিক শোষণের প্রতিটি ধরনই শ্রমিকশ্রেণীর উপর দ্বান্দিকভাবে একটি 
স্ববিরোধী প্রভাব স্থটটি করে। বস্তরগতভাবে এই শোষণ শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজের 
সবচেয়ে বিপ্রবী শ্রণী হিসাবে গভে তোলে এবং বৃহৎ বৃহৎ কারখানা &€লিতে 
একত্িত অবস্থানেব মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা একটি জঙ্গী শক্তি হিসাবে গড়ে উঠে। 
কিন্ত আবার ধনতান্ত্রিক শোষণ শ্রমিকদের দাবিদ্রয ও অশিক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ 
করে তাদেব বাজনৈতিক চেতন হ্ষ্টির প্রক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করাব চেষ্টা করে। 
একমাত্র সক্রিয় সংগ্রামই এই অবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে একট] জাগরণ সমষ্টি 
করতে পাবে এবং নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে তাদের উদ্ব,দ্ধ করতে পারে। এই 
কারণেই ম্বতক্,ুর্ত সংগ্রামের একটা বিকাশমান ধারার মধ্য দিয়েই শ্রমিকদের 
রাজনৈতিক সচেতনতা আসতে পারে । লেনিন বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে 
এই ত্বতস্কুর্ত সংগ্রামগুলি হচ্ছে “সচেতনতার জণাবস্থ। | 

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রথম যুগের শ্বতম্ফূর্ত সংগ্রামগুলির অবদান 
এই পরিপ্রেক্ষিতেই উপলব্ধি বরতে হবে। স্বতস্ফুর্ত অর্থ নৈতিক সংগ্রাম গুলিই 
পরবর্তাঁ যুগে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতার ভিত্তি হিসাবে কাজ 
করেছিল । 


১৩৩৬৩ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


আন্দোলনের ব্যা গ্ত ও সংগঠিভ ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের গুস্ততিপব ১৯০০-১৪ 
শতাব্দীর প্রারস্ে 


প্রায় অধশতাব্দী যাবৎ বাণাগ্রত্ত শিল্পাগ্ভাগের প্রক্রিয়ায় উন্মেষিত 
ভারতের শিল্পাঞ্চল গুলিতে শিল্প শ্রমিকদের বিক্ষোভ-ধর্মঘটের উদ্দীপনায় বিংশ 
শতাব্দীব প্রাধন্ত ৷ পূর্ববত্তাঁ ইতিবৃত্ত থেকে এই ঘটন' প্রতীয়মান ষে আধুনিক 
শিল্প প্রতিশীর লুচন) থেকেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণী বিচ্ছিন্নভাবে হলেও 
সাম্রাজ বাদী ও পুঁজিবাদী অর্থ নৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছে এবং 
কারখানাভিত্তিক দাবিদাওঃ1 আদায়ের জন্ত ধর্মঘটকে সংগ্রামের তন্ত্র হিসাবে 
বাবহার করেছে। ূ 

বংশ শতবার প্রারস্তে ভাতে শিল্পোগ্োগের প্রসার ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রমিকশ্রেণীর সংখাও স্ক,ততর হর । ১৯০০ সালে ভারতে রেজিদ্্রিকৃত ফার্মের 
সংখা! হয়েছিল ১৩৬ এবং লগ্ন;রুত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৬১, ৮৯০৯০০০ 
টাকা । ১৯০৭ সালে কর্মের সংখ্যা ঈ্লাড়াল ২১৬৬১ এবং মূলধন্নর পরিমাণ 
৫০৮১২০০১০০০ টাকা । প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের গুরুতে ফার্মের সংখ 1 হল ২.৫৫৩ এবং 
মূলধনের পরিমাণ ৭৯১১০০০১০০০ টাকা ।১ 

একদিকে শিল্পের সংখ্য। বুদ্ধির ফলে আলোচ্য সময়ে শমিকশ্রেণীর পক্ষে 
আন্দোলনের যেমন অনুকুল অবস্থা ব্রি হয়েছিল তেমনি এই শতাব্দীর প্রথম 
দশকে ভারতে রাজনৈতিক জাগরণ ও উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ 
শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে উচ্চগ্রামে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। তাই দেখা ঘায় 
শতাব্ধীর স্থচনা থেকে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ, পর্বস্ত শ্রমিকশ্রেণীর 
আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা স্থন্টি। শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রাম নয়, এই 
প্রথম দশকেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তার ইতিহাসে সর্বপ্রথম হুস্প্ 

১। [২০1 ০06 101%865 চ000050565 12 10419--010566০৫ 8150 


[০0:০82015 08160068 1951 0. 2 


১৩৭ 


রাজনৈতিক সংগ্রামেও অবতীর্ণ হতে সমর্থ হয় । আর এই উচ্চন্তবের সংগ্রামগুলি 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর নিজন্ব শ্রেণীসংগঠন--সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন হষ্টিরও 
ভিত্তি স্থাপন করে । 

প্রথম দশকে ভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটন। গবর্ণর' 
জেনারেল লর্ড কার্জনের শাসনে বঙ্গ-ভঙ্গ এবং সেই বঙ্গ-ভঙের বিরুদ্ধে সংগঠিত 
ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন ষ ক্রমে শ্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের রূপ ধারণ 
করেছিল । ১৯০৫-০৮ সাল ব্যাপী বাংল? তথা ভারতের গণ-আন্দোলনের জোকার 
শ্রমিক-আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল এবং তাই এই সময়ে 
শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশের রূপকে সঠিক অচুধাবনের জন্য বঙ্গ-ভঙ্গ এবং 
তংপরবর্তা সারাভারতবাপী বাজনৈতিক আন্দোলনের মূলধারার কিঞ্চিং 
আলোচন। আবশ্টক। 

বঙ্গ ভঙ্গের এতিহাসিক তাৎপর্য 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রতান্তে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনীয় 
উপকরণগুলি স্ট্টির প্রক্রিয়। শুরু হয়। ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহ সুস্পষ্ট 
সত্বা নিয়ে আত্মপ্রকাশের দিকে অগ্রসর হয় । সঙ্গে সঙ্গে একটা সাধারণ 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক বন্ধন এই বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সর্বভারতীয় 
দৃষ্টিভঙ্গী ও এক্যবোধের সুচনা করে। কিন্তু বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশের 
অসমান বিকাশ এবং ওপনিবেশিক শাসন সেই অসমান বিকাশের সহায়ক 
হওয়।র দরুন ভারতের বিভিম্ন জাতির বিবর্তন একই সঙ্গে আরম্ভ হতে পারেনি | 
ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও দেশের বিভিন্ন অংশে অনমানভাবে বিকশিত 
হয়েছিল । 

বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং মাত্রাজ প্রেসিডেন্দীর »তকগুলি অঞ্চল অর্থ নৈতিক ও 
সামাজিক দিক দিয়ে ভারতের অন্যান্ত অঞ্চল থেকে অনেক অগ্রসর ছিল | এবং 
তারই ফলে কলকাতা, বোশ্ব৷ই এবং মাদ্রাজ ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্্স্থল হয়ে দাড়িয়েছিল। 

উনবিংশ শতাব্সীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীও প্রারস্তে বাংল। ও মহারাষ্ট্রে 
জাতীয় আন্দোলনের পথপরিক্রমা এই ছুইটি প্রদেশে বাপক জাতীয় জাগরণের 
সুচন। করে যার এভাৰ পরবর্তাঁকালে ব্যাপ্ত হয় সারা ভারতবর্ষে । 

ভারতে সর্বপ্রথম বাংলাতেই গণভিত্তিক জাতীয় আন্দোলন সংগঠিত 


হয়েছিল। 


পপৃথিবীব্যাপী ধনতান্ত্রিক বাণিজ্য-ব্যবস্থার মধ্যে বাংলার অস্তভূ'ক্তি পণ্য 
উৎপাদনের ব্যাপক প্রসার ঘটায় এবং ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভিত্তি 
প্রস্তুত করে।”১ 

বাংলার দুইটি প্রধান শিল্প-_চট শিল্প ও কয়লাখনি শিল্পের দ্রুত প্রসার 
ঘটে এই সময়। ১৮৮ সালে বাংলার যেখানে মাত্র ১৯টি চটকল ছিল 
সেখানে ১৯০৩ সালে চটকলের সংখা! বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৩৬। চট শিল্প, 
রেলওয়ে এবং জাহাজ পরিবহণের উন্নতি ঘটায় কয়লা শিল্লেরও যথেষ্ট উন্নতি 
ঘটে এবং ১৮৮* সালে ৯,৩০১০০টন কয়লা উত্পাদনের জায়গায় ১৯*৩ সালে 
কয়লার উৎপাদন বুদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৬,৫০*১*০০ টন। ১৮৮ সালে 
বাংলায় রেললাইনের দৈর্ঘ্য যেখানে ছিল ১১৪০৫ মাইল ১৯৪ সালে তা বুদ্ধি 
পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৫৭৮ মাইল ।২ এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রতিতে কলকাতা শহর 
ভারতের বুহত্ম শহুরে পরিণত হয় এবং "৯১১ সালের সেন্সাসে কলকাতার 
জনসংখ্যা দশলক্ষ হিসাব করা হয়। 

১৯০৫ সাল পর্বস্ত বাংলা, বিহার ও উড়িস্তা নিয়েই বঙ্গগরদেশ গঠিত 
ছিল । বঙ্গপ্রদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮* লক্ষের অধিক এবং পপর 
মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ অধিবাসী ছিল বাঙালী । বাঙালীদের অর্ধেক 
ছিল হিন্দু এবং অর্ধেক মুসলমান । পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাধিকা ছিল এবং 
পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে ও উতিষ্যায় ছিল হিন্দুদের সংখাধিক্য । বঙ্গ প্রদেশের 
আয়তন খুব বড় ছিল এই অজুহাতে বঙ্গপ্রদেশ থেকে পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করা 
হয় এবং আসাম ও পূর্ববঙ্গ মিলিয়ে ঢাকা শহরকে রাজধানী করে একটি শ্বতন্ত্র 
প্রদেশ গঠন কর হয়। এই নতুন প্রদেশে বাঙালীর সংখ্া। হল ৩ কোটি 
১* লক্ষ্য এবং এর মধ্যে মুমলনানদের সংখা | হল ২ কোটি ** লক্ষ । পশ্চিমবঙ্গ 
বিহার ও উড়িস্তা সহ কলকাতাকে রাজধানী হিসাবে রেখে বঙ্গ প্রদেশ নামে থে 
প্রদেশ বইল তাতে বাঙালীর সংখা হল ১ কোটি ৭* লক্ষ অর্থাৎ এ প্রদেশের 
মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ । এই মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ ছিল হিন্দু 

সাআাজাবাদী সরকারের অজুহাত যাই থাক না কেন উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাংলাদেশে ঘে জাতীয় আন্দোলন 
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সষ্টি হয়েছিল তাকে দুর্বল কববাব এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধো সাং্প্রদাধষিক 
সংঘর্ষে ইন্ধন “জাগাবাঁব ছুরভিসন্ধি নিষেই বঙ্গ-ভঙ্গ কর] হযেছিল । সাআজ্যবাদী 
শাসকরা তাদের ষভবন্ত্রমলক উদ্দেশ্টকে পববর্তীকাঁলে নিজেরাই স্বীকার কবতে 
বাধ্য হযেছে । বঙ্গ শব জঙ্লাদ লর্ড কার্জন স্বযং ৯০৮ সালে ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছিলেন, 

ধঙ্গ-ভক্গ এই চবমপন্থী বাক্তি ও আন্দোলনকাবীদের বাজনৈতিক উচ্চা- 
কাজ্ষাকেই চূর্ণ কবেছিল। এই বাক্তিব এমন একট! ভবিগ্যতেব দিকেদু্ট 
নিবদ্ধ কবেছিল ঘখন তাব। সমগ্র বাঁডালী জতিব অখণ্ড শক্তিব দ্বার] রাঞ্নৈতিক 
দাবিদাওযা আদ|য়েব সংগ্রামে ব্রিটিশ সবকাবকে আঘ1ত হানতে পাঁববে | ১ 


কিন্তু ফল হয়েছিল বিপবীত। ব্রিটিশ সবকার বঙ্গ-ভঙ্গেব দ্বাবা বা্লাঁব 
জ।তীব আন্দোলনকে দুর্বল কবতে বার্থ হয়েছিল। পক্ষান্তরে বঙ্গ-ভঙ্গ 
ও লড কার্জনেব নিগীডন নীতি ১৯০৫-০৮ সালে সাবা ভাবতেব জ্বাতীয় 
আন্দোলনের প্রবল 'জাযাব স্যটি কবেছল। সোভিষেত বিশেষজ্ঞ ই এন 
কোমাবভেব বিশ্বেষণ অচ্যাষী, 

বঙ্গ ভজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সাবা ভাবতের জ্ঞাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনের বিক।শে একট গ্রকুত্বপূর্ণ এতিহাসিক ঘটন। হিসাবেই চিহিত 
হযেছিল। এ পের ইতিহাসে জাতীয়-বুর্জোঘ! ্লোগান নিয়ে এটাই ছিল 
প্রথম সংগত এবং সচেতন গণসংগ্রাম।”২ 

"ই আগষ্ট, ১৯৫ কলক।তার টাউন হলে বঙ্গভজের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত 
জনসভাষ ধতর্দন না বঙ্গ ভঙ্গ বোধ হয় জনগণেব কাছে ততদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ 
জ্রবা বর্জনেব আবেদন জ নিষে এক প্রস্তাব গৃহীত হল। এই প্রস্তাৰ সম্পর্কে 


কোমারভ বিশ্লেষণ কবে বলেছিলেন, 
“বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সম্ভজাত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর 


অর্থনৈতিক দাবর পিছনে জনগণকে সমবেত করেছিল । জাতীষ আহ্বানের 
রূপ নিয়ে বস্তৃতসক্ষে ভারতীয় বুর্জোয়া! বিকাশের দাবিকেই জনগণ সমর্থন 
দিয়েছিল ।”৩ 
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স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শ্রমিক আন্দোলন 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং জ।তীয় বুর্জোয়। স্বার্থের পরিপোষক শ্বদেশী ও 
বয়কট আন্দোলনের প্রভাব কেবলমাত্র বাংলাতেই সীমবদ্ধ থাকেনি । মহারাষ্ট্র 
এবং অন্যত্রও এই আন্দোলনের প্রভাবে ব্যাপক গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল । 
এই গণজাগরণে শ্রমিকশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শ্রমিক 
আন্দোলনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বঙ্গ-ভঙ্গ এবং তা থেকে উদ্ভুত রাজনৈতিক 
আন্দোলনের প্রভাব ছিল যথেষ্ট । 
বাংলার জাতীয়তাবাঁদীরা গণ-সংগ্রামে শ্রমিকদের আকর্ষণ করবার চেষ্টা 
করেছিল। শ্রমিকদের আশু অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবী-দাওয়াগুলির 
প্রতি সমর্থন জানিয়ে এর! শ্রমিকদের এই সংগ্রামে সামিল করবার প্রয়াস 
চালিয়েছিল । শিল্প-শ্রমিকদের অংশগ্রহণ গণসংগ্রামে একট] জঙ্গী চরিক্র দান 


করেছিল । 
বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পূর্ব পথন্ত শিল্পের অগ্রগতির 


সঙ্গে সঙ্গে ভারতী শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে 
এই বৃহত্তর সংখ্যক শ্রমিকের পক্ষে সংগঠিত হওয়ার এবং গণ-আন্দোলনে 


অংশগ্রহণ করবারও স্থযোগ বৃদ্ধি পায় । 
রয়ল কমিশন অন লেবধ ইন ইপ্ডয়ার রিপোর্ট থেকে আলো চ্যবিষয়ে শিল্প 
ও শিল্প শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধির যে তথ্য পাওয়া বায় ত৷ ণিম্নবূপ, 
বন্্শিল্প ও বন্ত্রশিল্পের শ্র/মক ১ 





তালিকা নং ১৩ 
বৎসবু মিল শ্রমিক 
১৮৯২-০৪৯৩ ১২০ ১১১ ৩১০০০ 
১৯০২-০৩ ১৮৭ ১৬৭১০ ০9 
১৯১২-১৩ ২৪১ ২১৪ ৪১০ ০০ 





চটকল ও চটকল শ্রমিক 
/ তালিক। নং ১৪ 





১৮৯২-৯৩ ৬ ৬৬১০৬ ০ 
১৯০২-৩ ৩৮ ১১৭১০ ০০ 
১৯১২ ৬৩ ২১০১০ ০০ 
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কম্পলাথনি ও কয়লাখনি শ্রমিক 





তালিক। নং ১৫ 
বংসর খনি গড়ে দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিক 
১৮৯৬-১৯০০ ১৯১ ৬১৩৬৭ 
১৯০১-১৯০৫ ২৭৯ ৮২৯১৮৬ 
১৯০৬ ১৯১০ ৪৩৭ ১০৫১৫ ০৬ 
১১৯১১ ১৯১৪৫ ৫৫১ ১১২৮১৮৮৪ 





এই সময়ে ফ্যাক্টবী ও শ্রমিকের মোট সংখা। বৃদ্ধির ষে হিসাব ক্জনী পাম 
দত্ত দিষেছেন তা নিম়রূপ২, 





তালিক1 নং ১৬ 
ব্খ্সর ক্যাক্টরীর সংখা। গড়ে দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিক 
১৮৯৪ ৪১৫ ৩১৪৯১৮১ * 

১৯০২ ১১৫৩৩ ৫১৪১৬৩৪ 
১২১১৪ ২১৯৩৬ ৯১৫ ০১৯০৩ 





্ভ[বতই সাম্রাজ্যবাদী সরকার ভারতে শিল্পের এই অগ্রগতির বিরোধীই 
ছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রক অর্থনীতির অনিবাষ নিয়মেই শিল্প ও শিল্পশ্রমিকদেব 
এই অগ্রগতি ঘটেছিল । হ্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন এই শিল্পসমূহ প্রতিষ্ঠায় 
সহায়তা স্থপ্ি করে এবং ব্রিটিশ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বুর্জোয়াদের 
স্বার্থবন্ষাব কাজ কবে । 

আলোচ্য সময়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগ্রামগুলির মধ্যে কলকাতায় ভারত 
সবকাব্বে ছাপাখানার কমীঁদের ধর্মঘট বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৯০৫ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে এই ধর্মঘট সংঘটিত হয় এবং একমাস বাপী এই ধর্মঘট চলে। 
এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের মূল দাবী ছিল ওভারটাইম ভাত] বৃদ্ধি, রবিবার ও 
অন্যান্য ছুটির দিন কাজ করার জন্য অতিবিক্ত বেতন দান, শ্রমিকদের জরিমানা 
কর] বন্ধ, অনুস্থতাব জন্য ছুটি প্রদান। প্রথমদিকে এই শ্রমবিরোধের একটা 
মীমাংসা হয়। কিন্তু মীমাংসার পরই শ্রমিকদের ণজন নেত। চাকুরী থেকে 
বরখাস্ত হন এবং তীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় ধর্মঘট 
শুরু হয় এবং বনুসংখ্যক শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগদান করে। ধর্মঘটী 
বড | [২0581 00200188101 018 1701918 [48109019 1931. 
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শমিকব। ধর্মঘটের সমর্থনে ষে সভাগুলির আয়োজন করেন তাতে হৃদেশী 
আন্দোলনের নেতারাও ধর্মঘটকে সমর্থন করে ভাষণ দেন । ফলে ভারত সরকার 
এই ধর্মঘটকে রাজনৈতিক আখ্য। দিয়ে চরম দমননীতি প্রয়োগ করে । পৰে 
অবশ্ঠ সরকার শ্রমিকদের কতকগুলি দাবী স্বীকার করে নেন এবং ফলে ধর্মঘটের 
পরিসমাপ্তি ঘটে । 

১৯০৫ সালে কলকাতায় যে ধর্মঘটের জোয়ার শুরু হয় তাতে শুধু ছাপাখানার 
শ্রমিকই নয় আরো বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন । এ 
বংসর সেপ্টেম্বর মাসে হাওড়ার বার্ণ কোম্পানীর শ্রমিকরা এবং কলকাতার ট্রাম 
অমিকরাও ধর্মঘট করেন। কলকাতা করপোরেশনের ২*০* কুলি ওঝাড়ুদার 
বেতন বুদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটে সামিল হন এ সময়ে এবং তাদের দাবি-দাওয়া 
অনেকাংশে স্বীকৃত হয়। ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে বজবক্জের ক্লাইভ জুট 
মিলসের একহাঞ্জার শ্রমিক ধর্মঘট করেন । উন্নততর চাকুরীর শর্তাবলীর দাবিতে 
এবং ইউরোপীয় কর্তাব্যক্তিদের অমানুষিক বাবহারের গতিবাদে এই ধর্মঘট 
সংঘটিত হয়। এই সময চটকল শ্রমিকদের একটি ইউনিস ও প্রতিচিত হয় । 
এ ইউনিয়নের একজন নেত। এ. লি ব্যানাা ব্রিটিশ ধনতস্ত্রের আক্রমণের 
বিরুদ্ধে বক্তবা রাখেন । “বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকায় এই ধর্মঘট সম্পর্কে লিখতে গিয়ে 
বিপিনচন্দ্র পাল বলেন ষে ভারতীয়র। এখন ব্রিটিশ শোষণের বিদ্ধে আত্মসম্মান 
নিয়ে জেগে উঠছে। 

কলকাতায় এই সময় শ্রমিকদের কয়েকটি নতুন সংগঠনও তৈরা হয়। 
১৯৫ সালে ওয়াকিংমেনস্‌ ইনষ্িটিউশন গঠিত হয়েছিল । এ বংসর ২১শে 
অক্টোবর এপ্রিপ্টার্স এও কম্পেজিটার্স লাগ' প্রতিষ্ঠিত হল ত্রস্তবান্ধব উপাধ্যায় 
ও শ্ামস্ুন্দর চক্রবর্তীর পৃষ্ঠপোষকতায় । 

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইষ্ট ইত্ডিয়া রেলওয়ের 
গার্ডর] ধর্মঘট করেন । প্রায় ৯৫০ জন গার্ড এই ধর্মঘটে যোগ দেন । প্রচলিত 
বেতন-বীতির বিরুদ্ধেই এই ধর্মঘট পরিচালিত হয় । 

এই যুগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক জাগরণের গ্রভাবে যে শ্রমিক 
সংগ্রামগুলি মূর্ত হয় তার মধ্যে ১৯*৬ সালে জুলাই মাসে ব্রিটিশ মালিকানা- 
ধীন ইষ্ট ইগ্ডিয়া রেলওয়ে বেঙ্গল সেকশনের ভারতীয় শ্রমিকদের ধর্মঘট ছিল 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বর্ণ বৈষম্যের ভিত্তিতে বেতন হারের পার্থকা এবং ব্রিটিশ 
রুতৃপিক্ষের জুলুমের বিরুদ্ধে এবং উন্নত ধরনের বাসস্থান ইত্যাদির দাবিতে এই 
ধর্মঘট হয় । বেল শ্রমিকরা অপমানজনক 'নেটিভ' শব্মের পরিবর্তে “ভারতীয় 


কথাট ব্যবহারের দাবিও করেন। 


১৪৩ 


এই ধর্মঘট ভারতে তীব্র চাঞ্চল্োর স্থষ্টি কবে। তংকালান রাজনোতক 
পরিস্থিতির সঙ্গে এই ধর্মঘট ছিল অত্যন্ত সামগ্রস্তপূর্ণ । লগুনের “দি টাইমস, 
পত্রিকা১ মন্তব্য করে যে প্রত্যক্ষ ও হুম্পষ্টভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনই” এই 
ধর্মঘটের জন্য দায়ী ছিল। 'ইংলিশম্যান' ও অন্যান্ত ব্রিটিশ মুখপত্র গুলিও 
শ্রমিকদের ন্যাষা দাবিগুলিকে আড়াল করবার জন্য ধর্মঘটের পিছনে বাঁজনৈতিক 
প্রচারকদের কাযকলাপকেই খুঁজিতে চেষ্টা করেছিল । 

টাইমস্‌ অৰ ইও্ডিয়া২ এই ধর্মঘট সম্পর্কে লিখল, “প্রায় সমস্ত (নটিভবাই 
কর্মত্যাগ করেছে । বর্ধমান সহ হাওড়া থেকে আসানসোল পধস্ত সমস্ত স্টেশনের 
কাজকর্ম স্তবূ। মাঁলগাড়ী চলাচল কাধত বন্ধ। পত্রিকাটি আরও লিখল 
এই ধর্মঘট কয়েকজন রেলকর্মচার]দের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যাব “আন্দোলন- 
কারীদের বন্তৃত। শুনেছে এবং সংবাদপত্র পড়েছে ।” 

তৎকালীন সাম্রাজাবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এই বেলশ্রমিক 
ধর্মঘট ছিল প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত । ধর্মঘট ই ইণ্ডিন রেলওয়ের ব্রিটিশ মালিক 
ও শাসকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া শট করে । অপরদিকে এই ধর্মঘট 
লাভ করে বাপক গণমর্থন হিষ্ট ইগ্ডিয়া রেলওয়ে কেরানীদেব ধর্মঘট 
(জুলাই-সেপ্টে্র, ১৯০৬) স্বদেশী মহলে ব্যাপক সমর্থন ল।ভ করে। শুধু 
ইউনিএন গঠনে সাহাধ্য নয়, প্রধানত রাজনৈতিক নেতাদের প্রচেষ্টাতেই যে 
এই ধর্মঘট হাওডা-ব্যাণ্ডেল লাইন থেকে আরস্ত করে অ1সানসোল, বা নীগঞ্জ, 
জামালপুর, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হয়, তার স্থষ্পষ্ট প্রমাণ***জ।তীয় মহ- 
ফেজখানায় রক্ষিত একটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ রিপোর্টের অংশ থেকে পাওয়া যাবে ।৩ 
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৩। সুমিত সরকার ন্বদেশীধুগের শ্রমিক আন্দোলন, ইতিহাস, নব পধায় 


দ্বিতীয় সংখ্য।, ভাত্র-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ । 

জাতীর মহাফেজখানায় রক্ষিত রিপোট টির বক্তব্য নিম্নরূপ, 
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ধর্মঘটী রেলশ্রমিকরা ২৯শে জুলাই কলকাতায় এক জনসভার আয়োজন 
করে । চিত্তরঞ্রন দাস ধর্মঘটাদের এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিপিনচন্দ্র পাল 
কর্তৃক উতাপিত প্রস্তাবে বলা হয় হইষ্ট ইত্ডিয়া রেলে অমিকদের এই ধর্মঘটে 
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বস্তত ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর উত্তবের প্রথম যুগেই এই 'নতুন স্থষ্ট শ্রমিক- 
শ্রেণীর মধ্যে চরম পনিবেশিক নিগীডনের বিরুদ্ধে একট। প্রত্যাঘাতের প্রবণতা 
স্ষ্টী হয়েছিল, এই প্রত্যাঘাত শ্বাভাবিকভাবে ধর্মঘটের রূপেই মূর্ত হতো!। 
এমনকি অত্যন্ত পিছিয়ে পড় এবং জঘন্য বর্বর পরিবেশে যে কয়লাখনি শ্রমিকদের 
কাজ করতে হতো তারাও এই প্রাথমিক হরে প্রায়শই বিক্ষিপ্ত ধর্মঘটে 
অংশগ্রহণ করত। হ্বদেশী আন্দোলন এই প্রবণতাকে তীব্র করেছিল এবং 
কিছুটা সংগঠিত করেছিল। শতাব্দীর শুরুতে ভারতীয় সিভিল সাভিসের সদশ্ঠ 
যিঃ বি. ফোলে বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক শ্রমিক বিষয়ক ওস্তে নিযুক্ত হন। তার 
রিপোর্টে বাংলাদেশের কয়লাখনি শ্রমিকদের সংখ্যা দেখ যায় £ 


বখলব দেনিক নিষুক্ত গড় শ্রমিক 
১৮৯৪ ৩০১৭৭৩ 
১৪৯৩৩ ৭৪9৫ ৩৮ 
১৯৪৩৪ ৭৫১৭৪৯ 
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শ্রমিক--১* 


প্রতি কলকাতার নাগরিকদের এই সভ1 আস্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করছে। এই 
সভা শ্রমিকদের দাবি স্া।য়সংগত বলে মনে করে এবং দাবি আদায় না হওয় পর্যন্ত 
ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার জন্ত সভা৷ শ্রমিকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে । এই 
সভার মত যে ষার! ব্যক্তিগত অথবা জ্ঞ।তীয় কারণে ধর্মঘটে যোগ দ্নেনি তারাও 
এই ধর্মঘটে যোগ দিন ।"১ 

ব্রিটিশ সরকার এই ধর্মঘট দমন করবার জন্ত ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে। প্রতিটি স্টেশনই পুলিশ বাহিনীর দখলে থাকে । কিন্তু ত। সত্বেও 
রেলশ্রমিকরা। বিক্ষোভ মিছিল, পিকেটিং ইত্যাদি সংগঠিত করেন । ছুর্ভাগাবশত 
প্রচণ্ড নির্ধাতন চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট দমন করতে 
সমর্থ হয় । ধর্মঘটের পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এমন বন 
সক্রিয় কর্মীকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয় । এমনকি ২০-২৫ বৎসর ধরে কর্মরত 
কর্মচারীদ্েবও বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। এতদ্সত্বেও জাতীয় আন্দোলনের 
সঙ্গে নিবিডভাবে সংশ্লিষ্ট ভারতের এই প্রথম শ্রমিক ধর্ঈঘট বুথ! যায়নি । এর 
প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল ভারতের সমস্ত বেলওয়েতে । এই ধর্মঘটই সৃষ্টি 
করে ভারতের প্রথম রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন ই ইগ্ডিয়া রেলওয়ে 
এমপ্রয়িজ ইউনিয়ন । 

বেলশ্রমিকরা এ বংসরের আগস্ট মাসে জামালপুর বেলওয়ে ওয়ার্কশপে 
পুনরায় ধর্মঘট কবেন। এই ধর্মঘটের সময় শ্রমিকরা পুলিশী আক্রমণকে প্রতিহত 
করতে সমর্থ হন।, ১৯০৬ সালের এই ধর্মঘটের ফলশ্রাতিই ছিল ১৯০৭ সালে 
সরা ভারত জুড়ে রেল শ্রমিকদের তংকালীন বৃহত্তম ধর্মঘট । 


এই সংখ্যা উল্লেখ করার পর মিঃ ফোলে এই কয়ল।খনি শ্রমিকদের সম্পর্কে 
ইত্ডিয়া এণ্ড সিলোন চেম্বার অফ কমার্স-এর ৬ই জানুয়ারী ১৯০৫ তারিখে অনুষিত 
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১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্রিটিশ মালিকানাধীন 
হুগলী জুট মিলে ধর্মঘট হয়। রাত্রিশিফউ প্রচলন করা এবং মজুরি 
হ্রাসের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট পরিচালিত হয়। একই সময় একটি সুতাকলের 
অমিকরাও ধর্মঘট করেন। টাইমস অব ইগ্ডিয়! সংবাদ ছেপেছিল যে জ।তীয় 
আন্দোলনের প্রচারকরা কলকাতার আশেপাশে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে 
যাতায়াত শুরু করেছে এবং এই শ্রমিকদের মধ্য ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা করছে। 
&ঁ পত্রিকাতে আরও বল! হয় যে এই প্রচারকরা ছিল “জাতীয় কংগ্রেসের 
তরুণ অংশ'। পরবতাঁকালে অবশ্য কংগ্রেসের এই অংশকে যারা 
অশরমিকদেখ সঙ্গে নেবার চেষ্টা করেছিলেন তাদের বল হয়েছে-_-ব্যাডিকাল৷ 
ন্যাশানালিষ্ট' ৷ 

বাংলাব তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
বিপিন চন্দ্র পাল শ্রমিকদেব দাবি-দাওয়াগুলিকে সমর্থন কবেছিলেন ৷ চিত্তরঞ্জন 
দাসও এই ব্যাপাবে অগ্রণী হয়েছিলেন। এদের সঙ্গে শ্যামস্ন্দর চক্রবর্তী, 
অপূর্ব কুমাব ঘোষ, এস. হালদাব প্রমুখ জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ; 
আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা ও অমিকদেব ক্ষার্থের সপক্ষে বলেছেন। এ'রা মূলত 
ব্রিটিশ পবিচালিত শিল্পগুলিতেই শ্রমিকদের আন্দোলনে উৎসাহিত করেন। 
দেশী শিল্পপতিদেব বিষয়ে এব। অনেকাংশই ছিলেন নীরব । ম্ব্দেশী আন্দোলনের 
চিন্তাধাবার এট]1ই ছিল অনিবাধ ফল । 

১৯০৫ সালে বাংলার সাআ্াজ্যবাদ-বি. বাধী রাজনৈতিক গণ-জাগরণে 
বাংলার শ্রমিকশরেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অনম্বীকায। কিন্তু এতদ্সত্বেও 
শ্রমিকশ্রেণীব দৃষ্টিভঙ্গীব সীমাবদ্ধতা শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া! নেতৃত্বেরই আওতাধীন 
করে রেখেছিল । 

অন্যান্য রাজ্যে অন্দোলন 

১৯০৫ সালে বোশ্বাই-এর বন্ত্রকলগুলিতে অনেকগুলি ধর্মঘট সংঘটিত হ্য়। 
বিছ্যাৎশক্তি ব্যবহারের ফলে কাবরখানাগুলিতে কাজের ঘণ্ট। বৃদ্ধি কর! হয়েছিল 
এবং এই কাজেব ঘণ্ট। বৃদ্ধির বিরুদ্ধেই ছিল এই ধর্মঘটগুলি। ১৯০৭ সালে 
বেতন বুদ্ধির দাবিতেও বস্ত্রকল শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। কোন কোন ধর্মঘট 


এক সপ্তাহ পর্ধস্ত চলেছিল । 
১০০১ লালের ১৭ই আগষ্ট বোম্বাই-এর ভাকৰিভাগের পাঁচশত কর্মী 


বেতন বুদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করেন। এ ধর্মঘট এক সপ্তাহের অধিক স্থাক্ী 


১৪৭ 


হয়েছিল ।৯ ফলে ডাক বিভাগের সমঘ্ত কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে ষায়। ব্রিটিশ 
সরকার ধর্মঘটের ছয়জন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন । 

১৯০৩ সালে মাদ্রাজেও ভারত সরকারের ছাপাখানার মেশিন ভিপার্ট- 
মেন্টের শ্রমিকরা ওভার টাইমের জন্য অতিরিক্ত ভাতার দাবিতে ধর্মঘট করেন। 
ধর্মঘট প্রায় ৬ মাস স্থায়ী হয়। ধর্মঘটাদের মনোবল এত দৃঢ় ছিল যে 
সরকার এই ধর্মঘট কিছুতেই ভাঙতে পারেননি । পরিশেষে সরকার কয়েদী- 
দের দিয়ে এই ছাপাখানা চালু রাখবার চেষ্টা করেন । ধর্মঘটী শ্রমিকের অশেষ 
দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করেন ।২ 

আমেদাবাদেও এই লময় কলকার্খানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু 
চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের সরবরাহ কম ছিল । আমেদাবাদের শ্রমিকর! 
বেতন বৃদ্ধির দাবী করবেন এবং এ সময় কয়েকটি আংশিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত 
হয়।5 

১৯০৮ সালের ফ্যাক্টরী কমিশনের কাছে বোষ্বাইএর শিক্প মালিকরা 
অভিযোগ করেন ঘে সম্প্রতি রীতিমত ধর্মঘট সংগঠিত হচ্ছে এবং ধর্মঘট- 
গুলি সফল হচ্ছে ।'৪ আমেদাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে “ব্তেন 
বৃদ্ধির জন্য প্রায়ই ধর্মঘট হচ্ছে এবং মালিকর। নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন 
অন্যথায় অন্টান্ত মিলের শ্রমিকরাও উত্তেজিত হরে ।,৫ 

প্রকৃতপক্ষে এই সময় তীব্রতা এবং সংখ্যা উভয় দিক দিয়েই ধর্মঘট বৃদ্ধি 
পায় । বোস্বাই-এর ভাইরেক্টার অব ইগ্ডাস্ট্রীজ বলেন যে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন 
ন। থাক! সত্বেও শ্রমিকরা জোটবদ্ধ হতে পারত এবং তার মালিকদেব বিরুদ্ধে 
ছিল সর্বশক্তিমান । ৬ 

এই ধর্মঘটগুলি ,সম্পর্কে ফ্যাক্টৰী কমিশন মোটামুটি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ 
করে বলে যে, 

“বোম্বাই-এর এবং অন্তান্ত শিল্পকেন্দ্রগুলির আন্দোলনের ইতিহাস 
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স্থম্পইভাবে প্রতীয়মান করে ষে শ্রমিকরা স্থানীয় ধর্মঘটের উপযোগিতা 
সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করলেও এবং অনেক বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রেই মালিকদের দাবি-দাওয়া 
মানতে বাধা করলেও শ্রমিকরা ব্যাপকতর অঞ্চলে সমবেত সংগ্রামের দ্বার। 
সাধারণ দাবিদাওয়। আদায় করতে তখনও অসমর্থ ছিল ।?১ 

ওয়ার্দার ব্রিটিশ ডেপুটি কমিশনার শ্রমিকদের শ্রেণী-সচেতনতার উন্মেষ 
লক্ষ্য করে ভীত হয়ে মন্তব্য করেন, 

শ্রমিকরা সমস্ত পরিস্থিতিকে নিজেদের আয়ত্ব রেখেছে এবং প্রকতপক্ষে 
অমিকদের চেয়ে মিলমালিকদের স্বার্থরক্ষারই প্রয়োজন বেশী ।”২ 

ভাবতের শ্রমিকশ্রেণীর এই তীব্র সংগ্রাম ভারতের শ্রমিক সমস্যার প্রতি 
দৃষ্টি দিতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করল। ল্যাংকাশায়ারের ব্রিটিশ পু'জিপতিরা 
নিজেদের ন্বার্থে ভারতের সম্তা শ্রম, অধিক সময় খাটানে। ইত্যাদি বিষয়ে 
অন্থসন্ধানের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিচ্ছিল। এই অবস্থায় ১৯০৬ 
সালের ১৭ই ডিসেম্বর বন্ত্রকল শ্রমিকদের অবস্থা অন্থসন্ধানের জন্য টেঝসটাইল 
ফ্যাক্টবী লেবার কমিটি গঠন করা হল। লা জুন, ১৯০৭ এই কমিটির 
রিপোর্ট প্রকাশিত হল এবং কাজের সময় দৈনিক ১২ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৭২ 
ঘণ্ট। সীমাবদ্ধ করার স্থপারিশ করা হল। তাছাড়াও বিপোর্টে অন্যান্য ব্তবো 
শ্রমিকদের উপর তীব্র শোষণের কথা স্বীকার কর! হল । অন্যান্য স্থপাবিশগুলির 
সঙ্গে শ্রমিকদের বাসস্থানের ভয়াবহ অবস্থা সন্বন্ধেও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হল এই বিপোর্টে ।৩ 

বোম্বাই এবং কানপুরের ব্রিটিশ পুঁজিপতির! দৈনিক কাজের সময়কে ১২ 
ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করতে আপত্তি করল । আবার বোম্বাই-এ ভারতীয় মিলমালিকদের 
সংগঠন দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজের সিদ্ধান্ত দুইবার ঘোষণা করলেও এই সংগঠনের 
ভারতীয় সদশ্যরা এই সিদ্ধান্ত কার্কর করতে অন্বীকার করল। দেখ! গেল 
শোষণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও ভারতীয় মালিকদের চরিজ্র একই এবং এব 
একই সঙ্জে জোটবন্ধ হয়ে দৈনিক কাজের সময় কমানোর ফিিররজিলিরা 
গড়ে তুলল । 
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১৯০৬-০৭ সালের শ্রমিক আন্দোলন এত তীত্র আকার ধারণ করেছিল এবং 
এই আন্দোলন সমস্ত শিল্পে এমনভাবে ছড়িয়ে পডেছিল যে ওঁপনিবেশিক সরকাব 
বন্ত্রকল ছাড়াও অন্ঠান্ত শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা অন্ুুসন্ধানের জন্য ১৯০৭ সালেব 
শেষদিকে ফ্যাক্টবী লেবার কমিশন নিয়োগ কবতে বাধ্য হয়েছিলেন । এই 
কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন মিঃ মবিসন। 

বন্তরকল মালিকরা যেমন এখানেও তেমনি অন্তান্য শিল্পের ভারতীয় 
মালিকরা কাজের সময় বেধে দেওয়ার বিরোধিতা করলেন এবং দাবি করলেন 
যে শ্রমিকদের সুর্যোদয় থেকে হুর্যান্ত পর্যস্ত পরিশ্রম করতে হবে ।১ সম- 
সাময়িককালের একজন বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পপতি ভি. ডি. থ্যাকারসে ধিনি 
এফ্যাক্টরী কমিশনের সদন্য ছিলেন তিনি ভারতীয় মালিকদের এই মন্তবা 
তার “নোট অব ডিসেণ্টে লিপিবদ্ধ করেছেন।২ শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ভারতের 
পুঁজিপতিরা শ্রেণীগতভাবে কতখানি এক্যবদ্ধ আরেকবার ভাব প্রমাণ তার! 
দিলেন । 

নিশ্চিতভাবে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরাও কাজের ঘণ্ট। বেধে দেওয়াব তীব্র 
বিরোধিতা করলেন। ইগ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের চেধাবম্যান দাবি 
করলেন যে শ্রমিকদের কাজের ঘণ্ট। সীমাবদ্ধ কর! চলবে না। আগ্রায় একজন 
ব্রিটিশ পুঁজিপতি সরাসরিই বললেন ঘষে ব্রিটেনে শ্রমিকদেব কাজের সময়ের 
ব্যাপারে ত্রিটিশ ট্রেভ ইউনিয়নগুলির মতামত গ্রাহথ করা হলেও ভারতে এবকম 
কোন কিছু তিনি সহ করতে রাজী নন। এর থেকে আবার দেখা গেল যখন 
শ্রমিকদের তীব্রতম শোষণ করার প্রশ্নটি দেখ! দেয় তখন ভারতীয় পুঁজিপতি এবং 
ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের মধ্যে পার্থক্য আর থাকে না ।৩ 


১৯০৭ সালে ব্যাপক রেজশ্রমিক ধর্মঘট 
বেলশ্রমিকদের অর্থ নৈতিক অবস্থার অবনতি এবং পাশাপাশি কাজের প্রচণ্ড চাপ 
বৃদ্ধির ফলে ১৯*৭ সালে রেলশ্রমিকরা তীব্রতর সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য 
হল। ১৯০৫-০৮ সালের সাম্রাজাবাদ-বিরোধী গণজাগরণে রেলশ্রমিকদের অবদান 
ছিল অলামান্ত । 
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কর্তৃপক্ষের নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে বৃহৎ বৃহৎ রেলওয়ে ওয়াকশপের 
শ্রমিকরা দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১ল] মে বোস্বাইএর রেলওয়ে 
ওয়ার্কশপের ৩,০০ শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করেন। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু 
দাবিদাওয়। আদায় হওয়ার পরই মাত্র এই ধর্মঘট প্রত্যাহত হয় । 

১৯০৭ সালে বৃহ্ভম ধর্মঘটগুলি সংগঠিত করেন পূর্বভারতের রেল 
শ্রমিকরা । ১৮ই নভেম্বৰ গার্ড এবং ইঞ্জিন ড্রাইভাররা ধর্মঘট শুরু কবেন। 
এই ধর্মঘটী কর্মচারঠরা অধিকাংশই ইংরেজ অথব! এযাংলো-ইত্ডিয়ান ছিলেন । 
র্মঘটাদের মধ্যে ভারতীয়র1 ছিজ্নে সংখ্যাল্প। ধর্মঘটাদের দাব্দাওয়াও ছিল 
অর্থ নৈতিক। কিন্তু এই ধর্মঘট দেশে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল এবং ভারতীয় 
জনগণের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢতা এবং তার পরিচালিত গণনংগ্রামের শক্তি 


আদর্শ হিসাবে কাজ করেছিল । 
আসানসোল স্টেশনে এই ধর্মঘট প্রথম শুরু হয়ে এলাহবাদ ও টুুলা পযন্ত 


প্রসাবিত হয়ে পড়ে । শ্রমিকরা মোট ৪৩ দফা দাবিতে এই ধর্মঘট করেন । 
চাকুরীর শর্তাবলীর উন্নতিবিখান, প্রচলিত সমগ্ভিদ্ধিক মজুবিদানের প্রথার 
বিরুদ্ধে দৃরত্বভিত্তিক মজুরি প্রথা প্রচলন, জরিমান] ও অন্যান্ত আধিক শাস্তির 
মাধামে বেতন কেটে নেওয়ার স্বৈরাচারী পদ্ধতির পরিবর্তন এবং অন্তান্ত দ[বি 


ছিল এই দাবিসনদের অন্তভূক্ত। 
ধর্মঘট এত সফল হয়েছিল যে কলকাতায় কোন ট্রেন আসেনি, কর্তৃপক্ষ 


বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের একটি ট্রেন এই লাইনে চালাবার চেষ্টা করে এবং 
বিপিন পাল সহ কিছু বন্দীকে আসানসে।ল থেকে এ ট্রেনে আনবার চেষ্টা 
করে কিন্তু ২০০ রেলশ্রমিক বেল লাইনের উপর দীড়িয়ে সরকারের এ অপচেষ্ট। 
ব্যর্থ করে দেয়। হাওড়া স্টেশনের শ্রমিকরা সভ। করে ধর্মঘট চালিয়ে ঘাওয়া 
এবং হাওড় স্টেশন থেকে কোন ট্রেন যেতে না দেওয়ার দৃঢ় দিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করল । ফলে মালগাভীর প্রায় ৩** ওয়াগন স্টেশনে দাড়িয়ে রইল এবং শত 
শত যাত্রীও স্টেশনে আটকে পড়লেন । ২০শে নভেম্বরের মধ্যে কানপুর ও 
এলাহবাদ ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়ল। হাওড়াকালকা লাইনে কোন গাড়ী 


চলাচল করল না। এই অচলাবস্থার পরিস্থিতিতে কলকাত।র কারখানাগুলিতে 
কয়লার অভাব ঘটল এবং কলকাতা বন্দবেও জাহাজগুলি আটক হয়ে বইল 
কারণ রেল চলাচল না হওয়াতে জাহাঁজগুলি তত্তি কর বা খালান করা গেল 
না। ২৪শে নভেম্বরের মধ্যে ১*** খালি ওয়াগন এবং ৪০০ মালভতি “য়াগন 
আটক হয়ে রইল। ধর্মঘট বর্ধমান) আসানসোল, মোগলসবাই, এলাহাবাঘ, 
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টুগুলা, কানপুর, আশ্বাল ইত্যাদি বিভিন্ন স্টেশনে ছড়িয়ে পড়ে রেল চলাচল 


সম্পূর্ণ বিপর্বস্ত করে দিল । 
কর্তৃপক্ষ তখন দমননীতির আশ্রয় নিলেন। স্টেশনগুলিতে সৈগ্তবাহিনী 


ও সশস্ত্র পুলিশ আমদানী করা হুল। হাঁওডা স্টেশনকে সৈম্তৰাহিনীব নিয়ন্ত্রণে 
দিয়ে দেওয়া হল। অন্যান্য স্টেশনগুলিও পুলিশ-মিলিটারীর দখলে গেল। 
বিশেষ করে আসানসোল স্টেশন সেন্তবাহিনীর ছুর্গে পরিণত হল। 
সৈন্ত ও পুলিশ দিয়ে ধর্মঘটাদের সন্ত্রস্ত করার কাজ সরকার আবুস্ত 


করলেন । রঃ 
কিন্তু পরিণাম হল বিপরীত । ধর্মঘট বেজল-_নাগপুর রেলওয়েতেও বিস্তার 


লাভ করল। ঘটনার এই গতিতে সরকাৰী কর্তৃপক্ষ এবং ব্রিটিশ ব/বসায়ীমহল 
অ।তঙ্ছিত হয়ে পড়ল। ২৪শে নভেম্বর খঙ্গপুরে রেলওয়ে গা্ডরা ধর্মঘট 
করলেন । বেঙ্গল- নাগপুর রেলওয়ের ইঞ্জিন ড্রাইভার দিয়ে পার্বতী লাইনে 
গাড়ী চালনার চেষ্টা সবকার করে কিন্তু এতে ড্রাইভারদের মধ্যে প্রচণ্ড 
বিক্ষোভের শৃষ্টি হল। কিন্তু এই রেলওয়েতে ধর্মঘট ২৪ ঘণ্টার বেশ স্থাক়ী 
হয়নি কারণ কর্তৃপক্ষ একটা শাস্তি কমিটি স্থাপন করে ধর্মটাদের দাবিদাওয়। 
মীমাংসার প্রতিশ্রুতি দেয়, মজুরি কাটা বন্ধ, জবিমান1] অরে! সীমাবদ্ধ করা 
নতুন ইন্সিওবরেন্স ফাওড রুল চালু করা ইত্যাদি প্রতিশ্ররতির ভিত্তিতে ধর্মঘট 
প্রত্যাহত হয়। 

কিন্তু এই ধর্মঘট মিটতে না মিটতেই আউধ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে এবং 


আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে ধর্মঘটের নিশ্চিত আশংকা স্ষ্টি হল। 
২৪শে নভে্গর বেল চেহ্বার্স অব কমার্স কর্তৃপক্ষের কাছে এক বিশেষ বার্তা 


প্রেরণ করে অনুরোধ করল যে রেলশ্রমিকদের বিরোধগুলি মীমাংসার জন্ত 
গ্রেট বিটেনের প্রচলিত প্রথামত যেন একট] সালিশী বোর্ড গঠন কর হয়। 
পরদিনই সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ২৮শে নভেম্বর। ১৯০৭ রেল- 
শ্রমিকর] ধর্মঘট প্রত্যাহার করে “সালিশী বোর্ডের নিকট দাবিদাওয়া পেশ 
করতে বাজী হলেন। কানপুরের রেলওয়ে শ্রমিকরাও একই শর্তে কাজে ফিরে 


এলেন। 
ইষ্ট ইত্িয়] রেলওয়েতে এই ব্যাপক ধর্মঘট ১৮ই নভেম্বর থেকে ২৮শে 


নভেম্বর ১৯০৭ এই দশ দিন ব্যাপী স্থাক্লী হয়েছিল এবং এই ধর্মঘটের ফলে 
ভাবৃতের তংকালীন রাজধানী কলকাতার সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগ 
মম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। লেভ.কভত্কি মন্তব্য করেছেন, “এটা ছিল ব্রিটিশ 
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শাসনের মর্যাদার উপর একট। প্রচণ্ড আঘাত--এবন একটা আঘাত সরকারের 
ক্ষমতার উপর বিশ্বাসকেই শিথিল করে দিয়েছিল ।”১ 

লেভকভন্কী আরো মন্তব্য করেন, 'ইষ ইগ্ডিয়া রেলওয়েতে নভেম্বর 
মাসের ধর্মঘট যদিও প্রধানত ব্রিটিশ এবং এাংলো ইত্তিয়ান রেল্শ্রমিকদের দ্বারাই 
পরিচালিত হয়েছিল এবং এই ধর্মঘটের দাবিদাওয়াও ছিল অর্থ নৈতিক, তা 
সত্বেও এই ধর্মঘট জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছি ছিল 
না। আমাদের মতে একমাত্র শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠার পরিস্থিতিতেই 
এইরকম একটা! ধর্মঘট সংগঠিত হতে পারে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হল ঘে এই দশ দিনের ধর্মঘট ভারতের সর্বস্তরের জনগণের কাছে 
বিশেষ করে পূর্বভারতে” সর্বহারার গণসংগ্রামের শক্তি নুস্পষ্টন্ধপে 
প্রতিভাত হয়েছিল। ভারতের শ্রমিকরা এই ধর্মঘটের প্রতি তাদের 
সহাচুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন এবং কলকাতার চরমপন্থীর1! এই ধর্মঘটকে 
সমর্থন করেছিলেন ।২ আসানসোলে জাতীয়তাবাদী নেতার বেলশ্রমিকদের 
ধর্মঘটকে সমর্থন করে বক্তবা রেখেছিলেন এবং কলকাতায় ধর্মঘটের সমর্থনে 
ইন্তাহার বিলি করা! হয়। এ ইন্তাহারে “বন্দেমাতরম্‌” ধ্বনি মুকিত ছিল। 

মার। দেশে রেলওয়েতে শ্রমিকদের মধ্যে এই সময় যে ব্যাপক অসন্তোষ 
দেখ! দিয়েছিল ইঠ্-ইত্ডিয়! রেলওয়ের ধর্মঘট ছিল তারই বাস্তব প্রতিফলন । 
কিন্ত এই অসন্তোষ কোথাও সীমাবদ্ধ রইল না। ১৯০৭ সালের ২১শে ডিসেম্বর 
ইঞ্টবেঙ্গল রেলওয়েতে ধর্মঘট আরম্ভ হল। এবার ইঞ্জিন ড্রাইভার ফায়ারম্যান 
ও ব্রেকম্যানর। উচ্চতর মজুরির দাবিতে ধর্মঘট করলেন । ধর্মঘটের ফলে ট্রেন 
চলাচল বিপধস্ত হল। সরকার পঠসম্ভবাহিনী তলব করলেন এবং ব্রিটিশ 
সৈন্তবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে ট্রেন চালানোর চেষ্টা করা হলে।। সঙ্গে সঙ্গে 
সরকার ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর তীব্র দমননীতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । 
৬০০ ধর্মঘটী শ্রমিককে বরখাস্ত করে দেওয়া! হল এবং অন্তান্ত নান। কারদায়ও 
শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে শায়েস্তা করার চেষ্টা হল। ১৯*৮ সালের শুরুতে 
ধর্মঘট কার্ধত শেষ হয়ে গেল। 

কিন্ত ১৯*৮ সালের জানুয়ারী মাসে বোস্বাই-এর রেলওয়ে ওয়ার্কশপের ৮০০০ 


শ্রমিক জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে পুনরায় ধর্মঘট 
করেন। শ্রমিকদের দাবি আংশিকভাবে মীমাংসা। হলে ধর্মঘট প্রত্যাত হয়। 
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বোম্বাই শহুরে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট-_ 
রাজনৈতিক ও সামাদ্ধিক পরিপ্রেক্ষিত 
ভাবত্ের শ্রমিকশ্রেণী প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল ১৯০৮ 
সালের জুলাই মাসে বোঙ্গাই শহরে । ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রথম 
রাজনৈতিক সংগ্রাম নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এঁতিহাসিক 
ঘটনা । এই ধর্মঘটের গতিপ্রক্কৃতি সম্পর্কে সঠিক মুল্যাষণ করতে হলে 
সমসামধিককালে বোম্বাই শহরের শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ, তার আয়তন, চেতনা 
এবং তারই সঙ্গে বোম্ব[ই-এর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃতি ও স্তর সম্পকিত 
কিছুটা! উপলব্ধি প্রয়োজন । 
বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বোম্ব।ই শহর ছিল জনসংখার দিক থেকে ভারতের 
দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং ভাবতের ছুইটি বৃহত্তর শিল্পকেন্দ্রের অন্যতম । ১৯১১ 
সালের সেন্সাপ অন্গঘাধী বোদ্বাই এব জনমংখা। ছিল ৯,৭৯১০০০ | ১৯ ৮ 
সালে ফ্যাক্টরী থ্যাক্টে বেজিস্ট্রিকৃত কাবখানার সংখ্যা ছিল ১৬৮টি। ১৯৬ 
সালে জনসংখ্যার শতকরা মোট ৩৪ ভাগ শিল্প, নির্মীণকার্ধঃ যানবাহন এবং 
অন্তান্য আবুসাঙ্গিক কাজকর্মে লিপ্ত ছিল।২ কিন্তু এই শহবেব শিল্প বিকাশ 
কোন সামনতপূর্ণ নীতির ভিত্তিতে গডে উঠেনি । বন্ত্শিক্পই ছিল প্রধান শিল্প 
এবং ঘলে এই শহরের শিল্পের বিকাশও ছিল একপেশে । শহরের বৃহৎ 
শিল্পগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১:৮*১০০*৭ থেকে ২,০০১০০০ এব মধো । 
এর মধ্যে ১১০০১০০০ শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন একমাত্র বস্ত্রশিল্পেই । এ ছাডাও 
আরে! প্রায় ১ লাখ শ্রমিক্ষ ছিলেন শহবে যার] কুলি এবং অন্তান্ত প্রকার অদক্ষ 
শ্রমিকের কাজ করত। 
বোশ্বাই-এর মোট জনসংখ্যার মধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাঞ্যের মানুষ ছিল। 
মারাচীদের সংখা। ছিল শতকরা ৫১ ভাগ, গুজবাটা ২৬ ভাগ, জনসংখ্যার বাকী 
ংশ ছিল অন্ঠান্ত প্রদেশের অন্তড্‌ ক্ত এবং অন্যান্ত ভাষাভাষী লোক । শহরের 
মোট জনসংখ্যার মধো যে অনুপাতে বিভিন্ন প্রদেশের বা ভাষাভাষী মানুষের 
সমাবেশ ছিল শহরের শ্রমিকশ্রেণীর মধো বিভিন্ন প্রদেশের বা ভাষাভাষী 
মাছষের দেই অন্গপাত ছিল না। ১৯১১ সালের সেন্সাসের হিসাব 
অঙ্থযায়ী দেখা যায় ঘে বোহ।ই শহরে বন্ত্কল শ্রমিকদের মধো মারাঠীদের 
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সংখ্য। ছিল শতকরা ৯* ভাগ১ এবং অন্ান্ত শিল্পেও মারাঠীদের সংখা। শতকরা 
৮০ ভাগের কম ছিল না। 

মারাঠীদের এই সংখ্যাধিক্য থাকা সত্বেও শ্রমিকদের মধো হিন্দস্থানী, 
গুজরাটী, তেলেগড এবং অন্টান্ত ভাষাভাষী শ্রমিকরাও ছিলেন, ফলে বোশ্বাই- 
এব শ্রমিকশ্রেণীর চরিত্র বহজাতিকই ছিল। কিন্তু তা সত্বেও শ্রমিকদের মধ্যে 
মারাঠীদের এই সংখ্যাধিকোর ফলে মহারাষ্ট্রের জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে 
শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ স্থাপন কর! অনেক সহজ-সাধা হয়েছিল । ভারতের 
শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস সঠিকভাবে অস্ধাবন করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ধর্ম ও 
জাতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবও অন্বীকার করা যায় না। বোস্বাই-এর শ্রমিকদের 
মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই ছিল হিন্দু এবং বাকী অংশ মুনলমান। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমদিকে যে জাতীয় আন্দোলন বিক।শপাভ করেছিল তা ধর্মকে বাদ 
দিয়ে হয়নি। বাজনৈতিক আবেদনের সঙ্গে ধর্মের আবেদনও মিশ্রিত ছিল। 
বালগঙ্জাধর তিলক প্রমুখ জ|তীয় নেতার যে রাজনীতি ও স্বদেশপ্রেম 
প্রচার করেছিলেন তাতে হিন্দু ধর্মের বহিরাববণ ছিল সুস্পষ্ট । বিশেষ করে 
শিবাজীকে মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মোগল 
সআাটের বিরুদ্ধে শিবাজীর বী'রত্বপূর্ণ ্বাধীনতা সংগ্রামকে আদর্শ হিসাবে 
উপস্থিত করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্ব,দ্ধ করার প্রচেষ্টা যে মুসলমানদের 
তুলনায় হিন্দুদের কাছেই বেশী আবেদনশীল ছিল তা অন্বীকার করা৷ যায় 
না। মোট কথা, বোম্বাই-এর প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিকের ঘনসন্নিবদ্ধ সমাবেশ, 
তাদের ভাষা; জাতি ও ধর্মের মিশ্রণের অনুপাত মহারাষ্ট্রের তৎকালীন জ।তীয় 
আন্দোলনের চবিত্র ও প্রকৃতির সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল । ফলে বোহ্বাই- 
এর শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ কর! অনেকট। 
সহজদাধ্য হয়েছিল অন্যান্ত শিল্পকেন্দ্র বিশেষ করে কলকাতার শ্রমিকশ্রেণীব 
তুলনায় । 

কলফাতার শ্রমিকদের মধ্যে অধিকসংখ্যক ছিলেন বহির্বঙজ থেকে আগত 
নিঃশ্য কষক। উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িস্া! প্রভৃতি দুরবর্তা অঞ্চল থেকে 
বিভিন্ন প্রদেশের ' এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী মান্থষদের দিয়েই গঠিত হয়েছিল 
কলকাতার বহুজাতিক ও বনু ভাষাভাষী শ্রমিকশ্রেণী। এরা নিজেদের অভ্যত্য 
পরিবেশ থেকে বহুদূরে কলকাতা শহর এক ভিন্ন' এবং অনভ্যস্ত সামাজিক 
পরিবেশে শ্রমিকের কাঙ্জ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ফলে কলকাতা 
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শহর তথা বাংলার তৎকালীন বিকাশমান জ।তীয় রাজনৈতিক আম্দৌলনের 
সঙ্গে সেই শ্রমিকদের যোগস্থত্র ছিল বোম্বাইএর তুলনায় ছূর্বল। ১৯০৫ 
সাপ নাগাদ বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলার জাতীয় আন্দোলনের ষে বিকাশ 
ঘটে তা ছিল সারা ভারতের মধ্যে তীব্রতম । বাংলার রাজনৈতিক জাতীয় 
আন্দোলনের পরিস্থিতি ছিল উত্তাল, অর্থ নৈতিক ধর্মঘটও বাংলার শ্রমিক- 
শ্রেৌর মধ্যে হয়ে উঠেছিল ব্যাপক। কিন্তু তা সত্বেও মহারাষ্ট্রের শ্রমিকদের 
অবন্থানগত বৈশিষ্ট্যের ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি ও 
রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান ঘত সহজসাধ্য হয়েছিল, বাংলার শ্রমিকদের 
অবস্থানগত পার্থক্যের জন্ত বাংলার সাধারণ জ।তীয় রাজনৈতিক আন্দোলন 
তারতের মধ্যে তীব্রতম হওয়া সত্বেও শ্রমিকদের পক্ষে সেই রাজনৈতিক 
আন্দোলনে সামিল হওয়া! তত সহজসাধ্য ছিল না৷ । ফলে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা 
কলকাতার তুলনায় বোম্বাই শহরেই প্রথম বিকশিত হয়। অবশ্ঠই রাজনৈতিক 
আন্দোলনের আবে বিকশিত স্তরে বাংলার শ্রমিকশ্রেণী অগ্রণী ভূমিকায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর বহুজাতিক চরিত্র বাংলার 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রমিকশ্রেণীর চেতনার উন্নততর বিকাশে অনুকূল শক্তি 


হিসাবে কাজ করেছিল। 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রামগুলি বস্তগত- 


ভাবে ভারতের ওপনিবেশিক শ1সনের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। লে 
শ্রমিকশ্রেণীব এই সংগ্রামগুলি ভারতীয় সমাজের সেই স্তরগুলি থেকেই সমর্থন 
ও সহাগ্ুভূতি পেয়েছে যে স্তরগুলির স্বার্থ ব্রিটিশ শাসনের ফলে ক্ষতি গ্রন্ত 
হচ্ছিল। তেমনি আবার সমাজের যে ন্তরগুলির স্বার্থ ব্রিটিশ ওপনিবেশিক 
শক্তির হ্বার্থের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল সেই স্তরগুলি শ্রমিকদের সংগ্রামের 
বিরোধিতা করেছে । শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম বিশেষ করে বোশ্বাই-এর 
শ্রমিকদের প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম ভারতীয় সমাজের এই ত্বন্বকে সুস্পষ্ট 
করে তুলেছিল । 

১৯*৫ সাল নাগাদ ভারতে ষে জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ প্রবাহিত হতে 
শুরু করেছিল বোম্বাই-এব শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রাম সেই প্রবাহেরই 
অবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল। তা! ছাড়া ১৯*৫-০৭ লালে রাশিয়ায় যে বুর্জোর। 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল এবং সেই বিপ্লবে শ্রমিকঞ্রেণীর সংগ্রামের 
ষে প্রধান হাতিয়ার ছিল রাজনৈতিক লাধারণ ধর্মঘট তার সম্মিলিত প্রভাবও 


ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উপর অনিবার্ষভাবেই এনে পড়েছিল । 
১৯০৫-০৭ সাল নাগাদ ভারতের শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের তীব্রতম 
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বিকাশ, বাংলা ও পাঞ্জাবের লামস্ততন্ত্র বিরোধী কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা 
ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়েব ধর্মঘট, কলকাতার সরকারী ছাপাখানা এবং অন্থাত্র বাপক 
সংগ্রামের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাপকতর গণআন্দোলন 
এবং জনগণেব বৈপ্লবিক ঝৌক ভারতীয় বুর্জোয়াদেব মধো সংকটের স্থানটি 
করেছিল যার প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠল ১৯০৭ সালে অনুষ্ঠিত হরাট কংগ্রেসে। 
স্থরাট কংগ্রেসে জাতীয় কংগ্রেস তথাকথিত “মধাপন্থী” ও গিরমপন্থী' এই 
দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পডল॥ মধ্যপন্থীরা ব্রিটিশ পণা বর্জনের আন্দোলন 
প্রত্যাহারের কথা বললেন এবং সরকারেব সঙ্গে সহযোগিতার দাবি জানালেন 
এবং আন্দোলনে হিংসাত্সক পথ বর্জনের উপদেশ দিলেন । অপরদিকে তথাকথিত 
চরমপস্থীদেব প্রধান নেতা বালগঙ্গাধর তিলক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণ- 
আন্দোলনেব আহ্বান জানালেন । গণ আন্দে।লনেব বক্তব্য নিয়ে তিলক এবং 
তার অন্গামীর! শ্রমিকদের মধোও গেলেন এবং তাদেব রাজনৈতিক গণ- 
সংগ্রামের শরিক কববার চেষ্টা করলেন। অবশ্ই এই কাজ তারা কোন উন্নত 
চেতনার বশবত্তাঁ হয়ে করেননি । করেছিলেন নিজদের পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভ তে 
অনুপ্রাণিত হয়েই । তিলক জনগণকে অন্যান্ত দেশের বিপ্লবী আন্দোলন, 
বিশেষ করে রাশিয়ার ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে শিক্ষ। গ্রহণের 
আবেদন জানালেন। বিভিন্ন লেখ।য় তিলক ভারতীয় জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনের উপর ১৯৫ সালের রুশ বিপ্লবের প্রভাবের কথ৷ তুলে ধরলেন। 
কিন্ত তাব আেণীগত অবস্থানের সীমাবদ্ধতার দরুন চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা ছিল। 
তাই তিনি রাশিয়ার সন্ত্রাপবাদীদের কার্ধকলাপকে যতখানি গুরুত্ব দিয়ে, 
দেখেছিলেন ততথানি গুরুত্ব দিয়ে রুশ শ্রমিকশ্রেণীব বিপ্লবী কার্কলাপকে 
পর্যবেক্ষণ করেননি । তেমনি তিলক এবং তার অন্গগামীরা জাপানের 
জাগরণে পুলকিত হয়েছিলেন কিন্তু জ!পানের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র উপলব্ধি 


করতে অক্ষম ছিলেন । 
ত্বভাবতই তীর শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতার জন্য তিলক জনগণের সংগঠিত 


বিপ্লবী কার্ধকলাপের উপর জোর দিতে পারেননি অথ শ্রমিকশ্রেণীকে একটা 
'্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবেও বিবেচনা করতে তিনি সক্ষম হননি । কিন্তু 
এসব সত্বেও তংকালীন ভারতীয় জনগণ বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের জনগণ ও 
শ্রমিকশ্রেণীর উপর তিলকের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল অসামান্ত। 

১৯০৮ সালের ২৪শে জুন তিলক বোদ্বাই-এ গ্রেপ্তার হলেন। ব্রিটিশ 
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সরক!র তদানীন্তন ভারতের ক্রমবর্ধমান বৈপ্রবিক আন্দোলন, বিদেশী জ্রব্য 
বর্জন এবং স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা এবং বাভন্ন স্থানীয় অভ্যুর্খানে সন্তত্ত 
হয়ে এই আন্দোলনের ঢেউকে ঠেকাবার চেষ্ট। করলেন এবং তিলকের বিরুদ্ধে 
রাজত্রোহের মামলা রুজু করলেন। তথাকথিত বিচারে তিলকের ছয় বখসর 


কারাদগ্ডের আদেশ হল । 
তিলকের গ্রেপ্তর ও কারাদণ্ডের প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষে তুমুল 


গণবিক্ষোভ সংগঠিত হল। জনগণ বিভিন্ন স্থানে হরতাল ইত্যাদি সংগঠিত 
করলেন । কিন্ত এই সংগ্রামের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে 
বোন্বাই-এব শ্রমিকখ্রেণীর রাজনৈতিক ধর্মঘট ও তংসহ জনসাধারণের হরতাল 
পালন। ভারতেব শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘটকে বুর্জোয়। 
এতিহাসিকের৷ তাঁদের শ্রেণী স্বাথেই কোন গুরুত্ব দিতে পারেননি । কিন্তু 
ভারতবর্ষে বিপ্লবী সংগ্রামে বিকাশে এই রাজনৈতিক ধর্মঘট সম্পর্কে ডি মি 


হোম তার প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, 
তুর্তাগাক্রমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের লিখিত ইতিহাসে অথব। জন- 


গণের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীগুলির মধো এই ঘটনাটি তাঁর উপযুক্ত স্থান 
পায়নি। সাম্াজ্যবাদীরা যাঁর। আমাদের দেশেব ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছে 
অথবা বুজোয়৷ এঁতিহাসিকেরা উভয়েই উদ্দেশ্তমূলক ভাবেই এই ঘটনাকে চেপে 
দেবার চেষ্টা করেছে। কারণ একই, উভয়েই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী সচেতন 
কাযকলাপে মারাত্মকভাবে ভীত ছিল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী তাদের প্রথম মহান 
সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের শহীদদের স্মৃতি যত্বের সঙ্গে লালন করেছে । কিন্তু 
তা সত্বেও সেই সংগ্রামের সমগ্র কাহিনীটি কখনই প্রকাশিত হয় নি।১ 

এঁ ঘটনার গুরুত্ব সাত্ত্রাজ্যবাদীরা ও বুর্জোয়া এঁতিহাসিকেরা চাপা দেবার 
চেষ্টা করলেও ১৯০৮ সালেই লেনিনের চোখে এই সংগ্রামের অসীম গুরুত্ব ধর 
পড়েছিল এবং এই ধর্মঘটকে বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছিলেন, 

“ভারতেও শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই সচেতন রাজনৈতিক সংগ্রামে উন্নীত 
হয়েছে এবং এর পরিণামে ভারতে রুশ ধরনের ব্রিটিশ শাসনের দিন ঘনিয়ে 
এসেছে ।২ 
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সংগ্রাম শুরু 

তিলকের বিচার চলাকালীনই বোহ্বাই-এর জনগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে 
পড়েন এবং জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় । প্রথম সংঘর্ষ ঘটে 
২৯শে জুন আদালতের সামনে অপেক্ষমান সহশ্র লহম্র মান্রষের সঙ্গে সশস্ত্র 
পুলিশ বাহিনীর । তারপর ১৩ই জুলাই থেকে ঘখন বিচার শুরু হয় তখন 
থেকে সেই সংঘর্ষ তীব্রতর বূপ ধারণ করে। এদিন সশস্ত্র ফৌজ বো্বাই-এর 
রাস্তাগুলি ঘিরে রাখে যাতে ক রখান। অঞ্চল থেকে শ্রমিকর। কোর্ট অঞ্চলে 
আসতে না পারে। ব্রিটিশ শাসকরা শ্রমিকশ্রেণীর মেজাজ উপলব্ধি কবেই 
এই বাবস্থা নিয়েছিল। ১৩ই জুলাই সকালবেলা গ্রীভস, কটন এন 
মিলসের অমিকর। ধর্মঘট করে 'বরিয়ে আসেন। সশন্ত্র ফৌজ শ্রমিকদের 
মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। এই ঘটনার উল্লেখ করে এ. আই. 


চিচেরভ লিখেছেন, 
'এট। স্থুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে বিচারের থম দিনেই তিলকের 


সমর্থনে আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্টগুলি ফুটে ওঠে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
দিক হচ্ছে বোম্বাই এর শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং এই গণমিছিলে তাদের সক্রিয় 
অংশগ্রহণ। লেনিনের ভাষার জনগণ তাদের লেখক ও নেতৃবৃন্দের সমর্থনে 
জেগে উঠতে শুরু করেছে." এভাবে বোপ্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর গণবিক্ষোভ 
নিজেদ্ব রাজনৈত্তিক শিক্ষার একটি মাধাম হিসাবে পরিণত হয়েছিল এবং 
শহরের গরীবদের এই পেটি-বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক সংগ্রামে টেনে নিয়ে 
এসেছিল ।৯ 

বাস্তবিকভাবে শ্রমিকদের এই মিছিলে বোম্বাই-এর সমগ্র জনগণই যোগ 
দান করেছিল। তাই ব্রিটিশ সরকার সৈন্য বাহিনী দিয়ে মিল অঞ্চলগুলিকে 
এমনভাবে ঘিরে ফেলেছিল যাতে শ্রমিকরা শহবের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করতে না 
পারে। 

১৪ই, ১৫ই, ১৬ই জুলাই একইভাবে আন্দোলন চলল: ১৭ই জুলাই 
শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ব্যাপকতর হল। মধ্যান্ের পর লক্ষমীদাস, গ্লোব, 
ক্রিমেণ্ট, জামশেদ, নারায়ণ, করিমভাই, মহম্মদভ1ই, ব্রিটানিয়া, ফোনিকস, 
গ্রীভস, কটন এণ্ড কোং এবং আরও অনেকগুলি মিলের শ্রমিকর! ধর্মঘট করে 
বেবিয়ে এলেন । ব্রিটিশ বা ভারতীয় মালিকানাধীন উভয় ধরনের শিল্পের 
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১৫৪ 


শ্রমিকরাই ধর্মঘট করলেন । ২*১০০০ শ্রমিকের মিছিল শিল্পাঞ্চল পরিভ্রমণ করে 
সমস্ত কারখানায় শ্রমিকদের কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসবার আবেদন জানালো । 
১৮ই জুলাইও একই ধরনের ঘটন] ঘটলো ৷ কিন্তু পুলিশ এদিন শ্রমিকদের উপর 
গুলিবর্ষণ করল। ১৯শে জুলাই বোহাই এর মহিম ও প্যাবেল অধলের প্রায় 
৬০টি কারথানায় ৬৫,০০* শ্রমিক ধর্মঘট করে বেরিয়ে এলেন, ২*শে জুলাই 
শ্রমিকদের উপর আবার গুলি চলল। শিল্প শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে ডক শ্রমিকরা, 
ছোটখাট ব্যবসা, দোকান ও বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ মানুষর।ও সংগ্রামে 
সামিল হল। ২১শে জুলাই ধর্মঘট আরও বিস্তার লাভ করল। ডকের এক 
হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিলেন। ২২শে জুলাই ৫ জন ধর্মঘটা শ্রমিকের 
বিচার হল এবং তাদের সাজা হল। টাইমস অব ইগ্ডিনার মন্তব্য অঙ্গযায়ী 
ধর্মঘটীদের বিচার কর হয়েছিল, “অন্যান্য ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাছে অপরাধের 
গুরুত্বটাকে বোঝানোর জন্থই । অপরাধীদের এমন সাজ। দেওয়। হয়েছিল ধাতে 
তা একট! উদাহরণ হয়ে থাকে ।* 

২২শে জুলাই তিলকের বিচারের শেষ দিন। এ দিনট। ছিল প্রচণ্ড 
দুর্ধোগপূর্ণ। ঝড বৃষ্টি অগ্রাহ্থ করে হাজার হাজার মান্য উচ্চ আদালতেব 
সামনে সমবেত হলেন। তিলককে ছয় বং্সর কারাবানের স।জ! দিয়ে আদালত 
থেকে গোপনে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। তুদ্ধ জনতা৷ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে 
স্বানত্যাগ করল । কিন্ত শ্রমিকরা একট] কর্মস্থচী নিয়ে বেরিয়ে এলেন । ডি. 
লি হোমের ভাষায় “শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন” এবং পরদিন ২৩শে জুলাই 
প্রথম “সফল হরতাল অন্ষ্ঠিত হল ।' 

২৩শে জুলাই থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ধর্মঘট সংগ্রাম শুরু হল। বোম্বাই-এর 
শ্রমিকরা তিলকের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু 
করলেন । 

এদিন ১১০০১০০* শ্রমিক ধর্মঘট করলেন এবং তার সঙ্গে বোস্বাই-এব 
সাধারণ জনগণ হরতাল পালন করলেন। শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রামের সজে 
শহবের জনগণের ব্যাপকতম অংশ যোগ দিলেন । 

২৪শে জুলাই অনতার সঙজে সশন্ত্র পুলিশ ও সৈশ্তবাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ 
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শুরু হল। হিং ব্রিটিশ শাসকরা শ্রমিকদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল । শ্রমিকরা 
ভীত না হয়ে প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন | চলল বোম্বাই শহরের বান্তায় রাস্তায় 
খণ্ড যুদ্ধ। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর “স্ট্রাট ফাইটিং-এর হাতেখড়ি হল বোশ্বাই- 
এর ব্রাস্তায়। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন 
ঘটল । এদিনে শ্রমিকদের প্রতিরোধের ঘটন। সম্পর্কে ভি, সি. হোম বলছেন, 

«কোন রাজনৈতিক প্রশ্নে শ্রমিকদের সংগঠিত প্রতিরোধ সম্পর্কে কোন পূর্ব 
অভিজ্ঞতা না থাকায় কতৃপক্ষ এই ব্যাপারে গুক্ত্ব দিয়ে নজর দেয়নি । 
তার নিশ্চিত ছিল যে, যে মুহূর্তে আইন শৃঙ্খলার শ্বেতকায় প্রতীকর। দিগন্তে 
উপস্থিত হবে সেই মুহুর্তেই এই নেটিভ মজুরব। মাছির মত পালিয়ে যাবে ।১ 

তাই শ্রমিকদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য ইউরোপীয়ান অফিসারদের 
নেতৃত্বে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী অগ্রসর হল এবং শ্রমিকদের সামনে এলে 
ব্রিটিশ অফিসারবর]| শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ হবার আদেশ দিলেন । ভিসি হোম 
লিখছেন, 

«পুলিশের এটা বোধগম্য ছিল না যে তারা এমন একট শ্রমিক জনতার 
মুখোমুখী হয়েছে যারা এই সময়ের মধ্যে ঘথে্ই পরিপকক হয়ে উঠেছিল এবং 
নিজের শ্রেণীর শক্তি ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়ে গিয়েছিল ।”২ 

পুলিশের হিংশ্র আক্রমণে শ্রমিকরা প্রথমে একটু পিছু হটলেও তার! 
আবার ছভাগে বিভক্ত হয়ে জমায়েত হল এবং পুলিশের গুলিবর্ষণের পাণ্টা 
হিসাবে তারাও পুলিশের উপর প্রবলভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করে প্রতিরোধ শুরু 
করল । বোঙ্বাই-এর শ্রমিকরা অসীম বীরত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ- 


মিলিটারীর বিরুদ্ধে ইট পাটকেল দিয়ে লড়ল। কিন্তু এই অসম লড়াই-এ 
বেশীক্ষণ শ্রমিকরা টিকে থাকতে পারেনি । বহু শ্রমিক এদিন নিহত ও আহত 
হলেন। ধার নিহত হলেন তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল গণপত গোবিন্দ । 
এই শহীদটি তার স্বৃতার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জনতাকে সাহসের সঙ্গে লড়বার জন্য 
নির্দেশ দিচ্ছিলেন । 


একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘে এদিনের সংঘর্ষে ব্রিটিশ সরকার কোন 
ভারতীয় পুলিশকে নিয়োগ করেনি, কারণ বিটিশ সরকারের কাছে সংবাদ ছিল 
যে বোস্বাই-এর ভারতীয় পুলিশের অধিকাংশই তিলকের কারাদণ্ডের জন্য 
বিক্ষু ছিল । 
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শ্রমিক---১১ 


আরো! সংবাদ পাওয়। ধায় ঘে বোশাই-এর শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট ও 
অন্যান্য জনসাধারণের হরতাল এত স্ুুসংবদ্ধ ছিল ঘে ধর্মঘটী শ্রমিকদের 
বাচিয়ে রাখার জন্য শহরের ছোট দেকানদারদের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের নিকট 
ক্রয়মূল্যেরও কম দামে চাল বিক্রয় করা হত। এই ঘটনাটি শ্রমিকদের সঙ্গে 
মধ্যবিত্ত জনপাধারণের একট] এঁক্যের স্থচনারই প্রকাশ | 

এই লড়াই সম্পর্কে ভারতীয় মিলমালিকদের ভূমিকাও লক্ষণীয়। ২৪শে 
জুলাই সন্ধায় পুলিশ কমিশনার মিলমালিকদের প্রতিনিধিদের এক লভা ডেকে 
এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করবার আহ্বান জানালেন । এই আবেদনে সাড়া 
দিয়ে বোদ্বাই-এর মিলমালিকদের সভা অনুষিত হল এবং সেখানে সিদ্ধান্ত হল 
যে শিল্পের স্বার্থেই শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে বিরত করা উচিত।” মিলমালিক 
সমিতির সভাপতি হৃবিলালভাই ভিশ্রম মিলমালিকদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে 
দিলেন। “যাতে সরকারকে কোনরকমভাবে ব্যতিব্যস্ত না করা হয় এবং 
এটাই হল তাদের দায়িত্ব যাতে তারা আইন-শৃঙ্খল! মেনে চলেন ও কাজে 
যোগ দেওয়ার অন্য শ্রমিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন।'১ বোম্বাই-এর 
শ্রমিকর। এবং সাধারণ গরীব জনগণ যখন সাত্রাঙ্্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফেটে 
পড়েছেন তখন জাতীয় বুর্ধোক্মারা বা তাদের এক বৃহৎ অংশ সরানরি খ্পনিবেশিক 
শাসকদের পক্ষ অবলদ্বন করল । 

২৫শে জুলাইও সংগ্রাম চলল। ২৬শে জুলাই ব্রিটিশ সরকারের লঙ্গে 
কাধে কাধ মিলিয়ে জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃবৃন্দ নগ্নভাবে ধর্মঘট ভাঙবাক 
কাজে নেমে পড়ল। একজন বৃহৎ শিল্পপতি এবং তুল। বাবসায়ী স্যার বিঠলদাস 
খ্যাকারসের পরামর্শমত বোম্বাই-এর “নেটিভ পিস গুডন মারচেণ্টস্‌ এসোপিয়েশন' 
এক সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিল, 

৩শে জুলাই বৃহল্পতিবার থেকে কর্মচারীদের অনুপস্থিতির জন্ 
যে দোকানগুলি বন্ধ বয়েছে সেগুলি খোলবার অন্য সমস্ত সদস্যকে 
নির্দেশ দেওয়া হোক ।২ এভাবেই ভারতীয় শিল্পপতি ও বাবসায়ীর। 
ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংগ্রামের প্রকাশ্ত বিরোধিতায় অবতীর্ণ 
হল। ব্রিটিশ সরকার এদের বাজাহুগত্যের ভূয়মী প্রশংসা করলেন । 


“অপর দিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল বোষ্বাইএর নবীন 
শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী দৃঢত।, সংগ্রথমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এর উন্নত 
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ধরনের এবং ফলপ্রস্থ কৌশলসমূহ উদ্ভাবনের ক্ষমতা । এদের অনেকগুলি 
সংগ্রামই ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত । এই ঘটনাগুলি সাআজ্াবাদের বিরুদ্ধে 
প্রথম গুরুতর সংঘর্ষে নবীন শ্রমিকশ্রেণীর উচ্চ পর্যায়ের মানসিকতারই প্রমাণ 
দেয়।** 

সোমবার ২৭শে জুলাই নতুন নতুন শক্তি সংঘর্ষে যোগ দিল। শহবের 
মধ্যবিত্ত লমাজ শ্রমিকদের পক্ষেই ছিল । তারা এবার শ্রমিকদের পাশে ছাড়িয়ে 
পুলিশের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। শিল্প শ্রমিক নয় এমন শ্রমিক বা কুলিরাও 
সংঘর্ষে যোগ দিল। ছোট ব্যবসায়ীরাও বিক্ষোভ ও মিছিলে অংশগ্রহণ করল। 
গুজরাটী ভাষায় তিলকের ফটে। সমন্বিত ছাপানে। ইন্তাহার বিলি করে জনগণকে 
এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে যোগদানের আহ্বান জানানে। হল। পুলিশ 
ও সৈম্যবাহিনী জনতার উপর গুলিবধণ করল। জনতাও শহরের অলিতেগলিতে 
বিভক্ত হয়ে পুলিশের উপর অবিরাম ধারায় প্রন্তর বর্ষণ করে দৃঢ় প্রতিরোধ 
চালিয়ে গেল । এদ্রিনকার প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কেশবলাল কাী 
নামে একজন গুজরাটা ব্যবসায়ী । অন্যান্তদের সঙ্গে কাঞ্ীও পুলিশের গুলিতে 
মৃত্যুবরণ করেন। 

মঙ্গলবার ২৮শে জুলাই সংঘর্ষে শহরের খেটে খাওয়া মান্থষের নতুন 
আবেকটি অংশ যোগ দিল। এর] হচ্ছে শহবের গৃহভৃত্য । এই গরীব 
মানুষেরা ছিল রত্বগিবি অঞ্চলের কৃষক । জীবনধারণের তাপিদেই এরা-বোম্বাই 
শহরে এসেছিল । বিভিন্ন বাড়ীর ছাদ থেকে এবং অলিতেগলিতে জমায়েত 
হয়ে এরা পুলিশ-মিলিটারীর উপর প্রন্তর বর্ষণ করে প্রতিরোধ চালায়। লশস্ত 
বাহিনীর বেশ কিছু লোক এতে আহত হয়। শ্রমিকরাও এদিন মিছিল বের 
করে এবং এ মিছিল পুলিশ ও মিলিটারীর সম্মুখীন হয়। 

২৩শে জুলাই যে রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়েছিল ২৮শে জুলাই 
'তার পরিসমাপ্তি ঘটল ৷ তিলকের কারাদণ্ড হয়েছিল মোট ছয় বংসর এবং 
সেই ছয় বৎসর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধেই এই ছয়দিনের রাজনৈতিক নংগ্রাম-_এক 
এক বংসর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে এক এক দিনের ধর্মঘট । এই সংঘর্ষে নিহত 
হয়েছিলেন অন্তত ২০০ জন, আহত ও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বন্ছ। 

এই সংঘর্ধে বোম্বাই শহরের পর্বস্তরের শ্রমজীবী মাহষয যোগদান 
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করেছিলেন । কতৃপক্ষ বলবার চেষ্টা করেছেন যে শহরের মুসলমান সমাজ এই 
ধর্মঘট সংগ্রামে যোগ দেয়নি । কিন্ত প্রাপ্ত তথ্যে দেখ! যায় যে হিন্দু-মুসলমান 
মালিকানা নিবিশেষে শহরের সব দোঁকানই বন্ধ ছিল। শ্রমিকদের শতকরা 
২০ ভাগ ছিলেন মুসলমান এবং তারাও ধর্মঘটে সমভাবেই অংশগ্রহণ 


করেছিলেন । 
এই সংগ্রামের কয়েকটি শিক্ষা 


বোস্বাইএর শ্রমিকদের এই বাজনৈতিক ধর্মঘটের প্রধান পূর্বশর্ত ছিল 
শ্রমিকর্দের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা । ওপনিবেশিক দেশেব শ্রমিক হিসাবে 
ভারতের শ্রমিকদের উপর অতিরিক্ত শোষণ শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন ভারতীয় এবং 
ব্রিটিশ এই উভয় ধরনের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধেই অর্থনৈতিক সংগ্রামে উদ্ধদ্ধ 
করেছিল, তেমনি শ্রমিকর1 উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল যে এই অতিবিক্ত 
শোষণের জন্য দায়ী ব্রিটিশ পনিবেশিক শাসন এবং এই উপলব্ধি শ্রমিকশ্রেণীকে 


জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অন্প্রাণিত করতে শুরু করল । 
বালগঙ্গাধর তিলক বোম্বাই-এর শ্রমিকদেব মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব 


স্থষ্টি করার প্রচেষ্টা চালান এবং তাদের সাআআগ্যবাদ-বিবোধী সংগ্রামে উদ্ব্ধ 
করারও চেষ্টা করেন। এই কার্ধকলাপের মধ্য দিয়ে তিলক বোগ্বাই-এর 
শ্রমিকশ্রেণীর কাছে হয়ে উঠেছিলেন যথেষ্ট জনপ্রিয় । ভাই যখন তিলককে 
গ্রেপ্তার করে সাজ দেওয়া হলে! তখন বোশ্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সাত্রাজ্য- 
বাদের শোষণ ও দমনমূলক চরিত্রটা অতি নগ্ন হয়ে ধরা পড়ল এবং নঙ্গে সঙ্গে 


শ্রমিকশ্রেণী রুখে দাড়ালেন । 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বোশ্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর রুখে দাড়ানোর পদ্ধতিটি 


ছিল পৃথিবীর দেশে দেশে অন্ুস্থত শ্রমিকশ্রেণীর ত্বভাবজাত পদ্ধতি। এই 
পদ্ধতিট। হল বাঁজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের পদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের 
নিপীড়নমূলক সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে প্রকাশ্ত মোকাবিলার পদ্ধতি । প্যাবি 
কমিউন প্রতিষ্ঠার সময় প্যারিসের শ্রমিকরা! বুর্জোয়াদের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে 
প্রকাহ্থ প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর সহজাত সংগ্রামী 
প্রেরণার বশবতী হয়েই। ১৯০৫ সালে রুশ শ্রমিকশ্রেণীও বাজনৈতিক সাধারণ 
ধর্মঘট ও প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নিদিষ্ট পথেই অগ্রসর 


হয়েছিলেন। ভারতেও বোঘ্বাই-শ্রমিকশ্রেণী ১৯০৮ সালে আন্তর্জাতিক 
শ্রমিকশ্রেণীর অবলম্িত পথেই অর্থাৎ রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট ও প্রকাশ, 


প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন । 
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এই পথ ছিল শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সংগ্রামের পথ। এই পদ্ধতি শ্রমিকশ্রেণীর 
নিজস্ব পদ্ধতি । ভারতে সেই সময় শ্রমিকশ্রেণীর কোন নিজন্ব রাজনৈতিক 
পার্টি গড়ে উঠে নাই। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর কোন রাজনৈতিক পরিচালনাও 
ছিল নাঃ যেমন ছিল না প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠার সময় প্যারিস শ্রমিকশ্রেণীর 
কোন নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টির পরিচালন। ৷ এতদ্সত্বেও শ্রমিকশ্রেণী নিজস্ব 
সংগ্রামী কায়দাতেই অগ্রসর হয়েছিল। বোম্বাই-এর সংগ্রামের এইটি ছিল 
এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্য | 

বোদ্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের এই পদ্ধতি ছিল ভারতে বুর্জোয়া নেতৃত্বে 
পরিচালিত সাত্রাজ্যবাদ-বিবোধী সংগ্রামে অনুম্যত পদ্ধতির ঠিক বিপরীত 
হবরাট কংগ্রেষে কংগ্রেস “মধাপস্থ1, বা রমপন্থায়” বিভক্ত হলেও এ তথাকথিত 
“রমপন্থীরাও' বোস্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক অন্ুস্থত সংগ্রামের পদ্ধতির কথা 
চিন্জাও করতে পারেনি । বুজৌঁয়। নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের পথ ছিল 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ রফার পথ, আর বোখ্াই-এর শ্রমিকশ্রেণী দেখিয়ে 
দিয়েছিল যে শ্রমিকশ্রেণীর পথ হচ্ছে জনগণকে নিয়ে খোলাখুলি প্রতিরোধের 
পথ। দুইটি পথের এই মৌলিক পার্থক্য বোম্বাই-এর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
সুম্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছিল । 

এই পার্থক্যের জন্যই এবং শ্রমিকশ্রেণীর এই আপোষহীন প্রতিরোধের পথের 
জন্যই ভারতের বুর্জোয়ারা বোম্বাই-এর শ্রমিকদের এ এঁতিহাসিক সংগ্রামকে 
্বাগত জানাতে পারেনি, উপরন্ ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর! প্রকাশ্তেই 


এই সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। 
শ্রমিকশ্রেণীর নিঞত্ব রাজনৈতিক পার্টিবিহীন অবস্থায় এবং শ্রমিকশ্রেপীর 


রাজনৈতিক দৃষ্টিভজীর পরিপক্কতা। এবং রাজনৈতিক দর্শনের অভাবের মধ্যেও 
বোম্বাই-এক শ্রমিকদের এই রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট ও প্রতিবোধ সংগ্রাম 
ভারতের বাজনৈতিক ইতিহাসে ছিল একটি অত্যন্ত স্থদুরপ্রসারী ইঙ্জিতবহ 
ঘটনা । বোষ্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী তাদের নিজন্ব পরিচালনায় ভাবতের 
'সাত্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-সংগ্রামেব নঠিক পদ্ধতিটাই ভারতের জনগণের সামিনে 
উপস্থিত করেছিলেন । 

আরে! একটি দিক লক্ষণীয় যে. হিন্দুক্লানী সম্পন্ন তিলকের গ্রেগডারের বিরুদ্ধে 


এই বাছনৈতিক সংগ্রামে হিন্দু শ্রমিকদের লঙ্গে মুসলমান শ্রমিকরাও দমন্ভাবে 
যোগদান করেন এবং এই ঘটনা এই অস্তনিহিত সত্যটিকেই তুলে ধরে যে 
শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণী হিসাবে সমস্ত ধর্মীয় 'বিভেদের উবে । 


১৬৫ 
ধা. 


চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আবেদনে ধর্মের প্রভাব 


ভারতের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের পেটি-বুর্জোয়৷ সামাজিক ভিত্তি 
এদের রাজনৈতিক কাধকলাপে ধর্ম ও কুসংস্কারের উদ্ধে তুলে ধরতে পারেনি । 
বরং এদের রাজনৈতিক আবেদন শ্রমিক ও সাধাবণ মাহুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও 
কুসংসক্কারকেই আশ্রয় করত। শ্রেণী নমচেতনতা বিকাশের ক্ষেত্রে এদের 
রাজনৈতিক প্রচারের কোন অনুকূল ভূমিক! ত্বভাবতই ছিল ন]। 

বোগ্বাই-এর ধর্মঘটের সময় তিলকপন্থীরা বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে বিভিন্ন 
বিজ্ঞপ্চি ও পোষ্টার লাগাত। একট! বিজ্ঞপ্িতে লেখা হয়েছিল যে মধ্যাহৃ- 
কালীণ বিরামের পর যে শ্রামকরা কাজে যোগ দেবে তাদের ধাঙ্গর-সম্তান ব। 
ইউরোপীয়দের সন্তান বলে ধরে নেওয়া হবে । আরেকটা বিজ্ঞপ্তিতে লেখ। ছিল 
ষে,ষে শ্রমিকর। কারখানায় কাজ করছে তারা গো-বধের পাপে মহাপাপী । 
এ ছাড়াও নানারকম কুসংস্কারপূর্ণ কাছিনী ও আবেদন প্রচার করে এরা 
শ্রমিক জনতাকে প্রভাবান্থিত করবার চেষ্টা করত । শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চজাতির 
প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি থে সমস্ত মধ্যযুগীয় ভাবধারা ছিল সেগুলিও কাজে লাগানে। 
হত। তিলক এবং তিলকপন্থীদের অনেকে ব্রাহ্মণ হওয়ার দরুন “নিয়জাতিতুক্ত' 
শ্রমিকর। তাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধ! পোষণ করত । এই জাতিগত শ্রদ্ধাকেও 
আন্দোলন সংগঠনের কাজে ব্যবহার করা হয়নি ত৷ নয়। 

অস্থরূপভাবে বাংলায় অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল প্রমুখ চরমপন্থী 
জাতী য়ত্যবাদীরাও শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হতেন । 

বন্ততপক্ষে এই ভ্বাতীয় নেতার! জাতীয়তাবাদীর সঙ্গে গৌড়। হিন্দুয়ানীর 
এক গ্রত্তিক্রিয়াশীল সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেনঃ জাতীয়তাবাদ বলতে তীর। পাশ্চাত্য 
শভ্যত্ভার বিকল্প হিলাবে ভারতের প্রাচীন “হিন্দু সভ্যতা” বা “আর্য সভ্যতার, 
শ্রেষ্ন্বকে উপস্থিত করেছিলেন । ভারতের সর্বাপেক্ষা অগ্রসর আন্দোলন-_ 
জাতীয় আন্দোলনকে এব। প্রচীন ধর্ম ও ধর্মীয় কুসংস্কারের ভিত্তিতে 
পরিচালনার প্রয়াস করেছিলেন । এই সময় থেকে ভারতের ব্বা্নৈতিক 
আন্দোলনে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মীঘ কুসংস্কারের যে সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল . 
ভার কুপ্রভাব শুধুমাআ সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনেই পন্শিদৃষ্ট হয়নি, 
এই কুপ্রভাব ভারতের , পরবর্তাকালের রাজনৈতিক আন্দোলন এ চিন্তাধারার, 
মধ্যেও গ্রতাক্ষভাবে বিশ্বাজমান ছিল। 


১৬ 


এই ক্ষেত্রে “মধ্যপন্থীদের' তুলনায় চরমপস্থীরা' ধর্মীয় কুসংস্কারকে অধিকতর 
প্রশ্রয় দিয়েছিলেন । ১৮৯ সালে তিলক বালিকাদের বাল্যবিবাহের সমর্থনে 
প্রচারে নেমোছিলেন। “এজ অব কনসেপ্ট বিলে বালিকাদের বিবাহের বয়স 
১০ থেকে ১২তে বৃদ্ধি করবার প্রস্তাব কর! হয়েছিল । তিলক এর বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হন, অপরপক্ষে “মধ্যপস্থী' বানাভে প্রমুখরা এই বিলকে সমর্থন করেন । তিলক 
ধ“গোরক্ষা সমিতি, প্রতিষ্ঠা করেন এবং পশিবাজী উৎসবের' সঙ্গে সঙ্গে 'গণপতি 
পুজার' প্রচলন করেম। এইসব প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবকে 
তিনি জাতীয়তাবাদ প্রচারের মাধাম হিসাবে ব্যবহার করেন । অনুরূপভাবে 
বাংলায়ও ধর্মীয় ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদকে সংগঠিত করবার চেষ্টা হল। বাংলায় 
কালীপুজা জাতীয়তাবাদীদের নিকট বাজনৈতিক শক্তি গঞ্চয়ের উৎস হিসাকে 
জনপ্রিয়তা লাভ করল । 

বজভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কালীপৃজা। একট] বিশেষ স্থান অধিকার 
করেছিল। ১৯০৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন কলকাতায় কালীঘাটে 
প্রচণ্ড ধুমধাম সহফাযে কালীপুজা অনুষ্ঠিত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা সেই 
পৃজ। সন্বদ্ধে লিখছে,, 

“নিরবচ্ছিয়্ ঝড় ও প্রৰল বৃষ্টিপাত সত্বেও সকাল »ট। থেকে দলে দলে মান্্ষ 
ও ছাত্রদের মিছিল খালি পায়ে চিৎপুর রোড ও কর্ণওয়ালিশ স্্ীট ধরে মন্দিরের 
দ্রিকে অগ্রসর হল"** - সমস্ত স্থান জনারণো পরিণত হল । 

*.* **শতাধিক সংকীর্তন দল জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে এবং 
নানারকম লময়োপযোগী মন্তব্য লিখিত পতাক। বহন করে মন্দির পরিভ্রমণ 

॥ 
লে হাজারেরও বেশী মানুষ এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিল ।... 
কলকাতায় এবং পার্খবব্তা অঞ্চলের হিন্দুরা এবং হিন্দু জমিদাররা খালি পায়ে 
এবং পবিজ্র রেশমীবন্ত্র পরিধান করে এখানে জমায়েত হয়েছিলেন । 

“কিন্ত জনসংখ্যাই সব নয়। অস্ভূতিও খুব তীত্র ছিল, সমাজের সর্বত্তরের 
মাছষের এই বিশাল জনসমষ্টিকে মহালয়ার পুণা দিনে দেবীর নিকট বঙ্গভঙগের 
সর্বনাশ রোধ ও বিদেশী শ্্রব্য বর্জনের পবিত্র শপথ গ্রহণ ও প্রার্থনার জন্য নিয়ে 


হাওয়। হল ।..**.. টি 
উপরোক্ত ঘটনা একটি উদাহম্থণ মাত্র। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে এভাবেই 
হঙানীত্তকাজে রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যবহায কর হযক্মেছিল। 
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বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত “বন্দে মাতরম' সঙ্গীত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় 
জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্থান লাভ করল, কিন্তু এই “বন্দেমাতরম” সঙ্গীতও ছিল 
হিন্দু ধর্মের ধ্যাঁনধারণারই অভিব্যক্তি । 

সেই যুগের সর্বাপেক্ষা অগ্রসর রাজনৈতিক আন্দোলন- জাতীয় আন্দোলনের 
সঙ্গে হিন্দুয়্ানীর এই সংমিশ্রণে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা আদৌ উন্নততর 
রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশের সহায়ক ছিল না। ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদীর। প্রথম 
থেকেই ভারতের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি 
করার অপ্রচেষ্টা করে| কারণ এই বিঙ্দে সাআ্াজ্যবাদী স্বার্থের সহায়ক ছল । কিন্ত 
জাতীয়তাবাদীদের এই হিন্দুয়ানী রাজনীতি ব৷ হিন্দু জাতীয়তাবাদও ভারতের 
হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ স্থত্টির জন্য কম দায়ী ছিল না। বিভিন্ন 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণবশত মুসলমানসমাজ জাতীয় আন্দোলনের 
গোড়ার দিকে অগ্রসর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি । কিন্তু যখন তারা 
অগ্রসর হবার মত অবস্থায় উপস্থিত হল তখন এই “হিন্দু জাতীয়তাবাদ" হি্মু- 
মুসলমানের মিলিত জাতীয় আন্দোলনেও পরিপন্থী শক্তি হিসাবে কাজ করল 
এবং পরবর্তীন্তরে মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠা ও ইসলামীয় ধর্মীয় কুসংস্কারের ভিত্তিতে 
মুসলমান সমাজকেও পরিচালিত করবার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করা হল। 

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এই অবস্থার ফলশ্রুতি ছিল অত্যন্ত মারাক্সক ৷ 
হিন্দুমুসলমানের মধ্যে নিরস্তর বিভেদ স্থট্টি ও দাঙ্জাহাঙ্গাম! ভারতের হিন্দু 
মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে এঁক্যবোধ ও শ্রেণীচেতন। বিকাশের পরিপন্থী ছিল । 
এই ধর্মীয় আবহাওয়া এবং রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের অঙ্গাঙ্গী সংমিশ্রণ ভারতের 
রাজনৈতিক চিন্তাধারার উন্নততর বিকাশ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক 
ভাবধারা! স্ষ্টির পথে দুস্তর বাধাত্বরূপ কাজ করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর 
শ্রেণীচেতন। বিকাশ বা! মধ্যবিতের উচ্চতর চেতনাৰোধের শ্বাভাবিক পথে 
অৰরোধ সৃষ্টি করেছিল এই ধর্মীয় আবহাওয়া । শুধু তদানীন্তনকালেই নয় 
পরবর্তাকালেও ধর্মীয় কুসংস্কার ভারতীয় রাজনীতির বৈজ্ঞানিক বিকাশের 
পথর্কে দারুণভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। গান্ধীর আবির্ভাব ও তার 
রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল এই ধমাঁয় কুসংস্কারকেই একটু অপেক্ষাকৃত 
মাজিত রূপ দিয়ে চালিয়ে দেওয়ার একট! প্রচণ্ডতম, প্রচেষ্টা । গান্ধীর 
'রামরাজত্বের' তত্ব ছিল শ্রেণীচেতনা ও শ্রেদীসংগ্রামের পথ থেকে ভারতের 
শ্রমিকশ্রেণীকে ব্চ্যিত বববার জন, বৃড়ারতীয়,. রুর্জোয়াদের ধূর্ত কৌশল । 
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ভারতের রাজনীতিতে ধর্মের মিশ্রণ ভারতীয় বুর্জোয়া বাজনীতিবিদ্বা এখনও 
পরিত্যাগ করেনি এবং ভারতের শ্রমজীবী মানুষের সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও 
বিজ্ঞান বোধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তারা ধর্মকে এখনও ত্রহ্ধান্ত্র হিসাবে ব্যবহার 
করে চলেছে ।১ 
শ্রমিকদের অন্যান্য আন্দোলন 
১৯০৮ সালে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের 
উত্তাপ হাস পাওয়াব পর শ্রমিকদের চাকুরীগত সমস্যা নিয়ে পুনরায় আলোড়ন 
শুরু হয়। ইতোমধো বোম্বাই মিলহাওস্‌ এসোসিষেশন নিক্ষিয এবং মৃতপ্রায় 
অবস্থায় এসে পৌছেছে । মি. মরিসনের “নতৃত্বে তখন ফ্যাক্টরী লেবার 
কমিশন তদস্ত কার্য চালিয়ে যাচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে ১৯১* সালে বি আর. 
নারে, এস. কে, বোলে, এবং এন এ. তালাঙ্কার-এর উদ্চোগে বোশ্বাই 
কামগর হিতবর্ধক সভ। বা শ্রমিক কল্যাণ সমিতি প্রতিঠিত হল। এই সভার 
পক্ষ থেকে মরিসন কমিশনের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। 
স্মাবকলিপিতে দৈনিক কাজের সময় ১২ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করা, গুরুতর শিল্প 
দুর্ঘটনার জন্য শ্রমিকদের ক্ষতিপূরন প্রদান, শ্রমিকদেব সন্তানদের জন্য শিক্ষার 
হুযোগদান ইতাদি দাবী সঙ্গিবেশিত ছিল। কামগর হিতবর্ধক সভার 
কাজকর্ম পরিচালনার জগ্য শ্রমিকদের কাছ থেকে টাদা আদায় করা হতো 
না। বিভিন্ন মানবপ্রেমিক মান্থষের দেয় অর্থেই এই সভার কাজকর্ম নির্বাহ 
হতো! | শ্রমিকদের মধ্যে সমাজসেবামূলক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য এই 


সময় বোশ্বাই-এ আবেকটি সংগঠন সোশ্যাল সাভিস প্রতিষ্িত হয় । 
কলকাতায়ও এই সময় ছুইটি সংগঠন হ্গ্টি হয়। একটি মহামেভান 


এসোসিয়েশন এবং অপবটি ইগ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন । মরিসন কমিশনের 
কাছে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ম্মরকলিপি পেশের জন্তই এই দুইটি সংগঠনের 
স্ষ্টি হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত, ব্যারিষ্টারঃ কলকারখানার কেরানী ইত্যাদিদের 
উদ্যোগেই এই সংগঠন ছুইটি কৃষ্টি হয়। কিন্ত এইগুলি “কাগুজে ইউনিয়ন, 

1 নির্বাচনের জয়লাভের জন্য জনগণের ধর্মীয় কুসংস্কার ও ভেদাভেরকে 
কাজে লাগানো! এবং মন্দিরে পুজা-অর্চনা করা» রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত 
হয়ে মন্দিরে ত্ষয়ে পূজা দেওয়া, প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করে ইশ্বরের নিকট 
উপাসনা করা এবং তার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা ইতাদি বিংশ শতাব্বীর সত্তর 
এবং আশির দশকেও অব্যাহত ছিল। 


১ 


ছাড়া আর কিছুই ছিল না৷ এবং বাস্তবে কিছু কিছু কর্মকর্তার স্বার্থসিদ্ধিই এই 
সংগঠনগুলির কাজ হয়ে ঈাড়িয়েছিল। এ ছাড়া কলকাতায় এই সময় (১৯৯৮) 
সীমেন্স, অঞ্জুমান নামে একটি সংগঠনও তৈরী হয়। লক্ষণীয় এই নতুন 
সংগঠনগুলি বহুলাংশে ধায় ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল । 

১৯১০ সালে বোম্বাই ইলেকট্রক সাপ্লাই এও ট্রামওয়েজ কোম্পানীর 
শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন । কিন্তু ধর্মঘট পরিচালনার জন্য শ্রমিকদের কোন 
ইউনিয়ন ছিল ন|। ধর্মঘটাস্তে শ্রমিকদের কিছু কিছু দাবি-দাওয়ার মীমাংস! হয় । 

১৯১১ সালের ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট শ্রমিকদের দৈনিক কাজের ঘণ্টা হাস করে 
দেয় কিন্ত এ আইনে শ্রমিকদের মজুরি হাস করার বিরুদ্ধে কোন বিধান ছিল 
না। তার ফল হুল এই যে ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী বিভিন্ন মিলে কাজের 
ঘণ্ট। হ্রাস হলেও মালিকর! সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মজুবিও সেই অন্গপাতে হাস 
করে দিল। এই মজুরি হাসের বিরুদ্ধে ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলিতে 
শ্রমিকরা ধর্মঘট সংগ্রাম সংগঠিত করেন । 

কিন্ত বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আলোচ্য সময় পর্ধস্ত শ্রমিক 
আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও ধরনধারণ বিঙ্েষণ করলে এইটাই প্রতীয়মান হয় 
যে আন্দোলনের ব্যপ্চি এবং বহুলাংশে আন্দোলনের সাফল্য সত্বেও ভারতের 
শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম তখনও যথেষ্ট সংগঠিত ও শক্তিশালীরূপ ধারণ, 
করেনি । ট্রেড ইউনিয়ন অর্থে বাস্তৰিকভাবে যে ধরনের স্থসংবন্ধ সংগঠন 
বোঝায় সেই ধরনের সংগঠন তখনও জন্মলাভ করেনি এবং স্ুসংবদ্ধ ট্রেড. 
ইউনিয়নের নেতৃত্বে স্থপরিচালিত এবং স্থসংহত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও 
সঠিক অর্থে তখনও গড়ে ওঠেনি । কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আন্দোলনগুলি 
বিস্তার লাভ করেছিল এবং শ্রমিকদের যে ধরনের প্রাথমিক সংগঠনগুলি গড়ে 
উঠেছিল তাতে একথা বল! যায় বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ 
পর্যস্ত__এই সময়ে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলন গড়ে ওঠার ভিত্তিভূমি উত্তমরূপেই রচিত হয়েছিল । এরপর 
এসেছিল ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম সাভ্রাজাবাদী বিশ্বযুদ্ধ । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
এবং তৎপরবর্তী সময়ে সারা! ধনতান্ত্রিক জগতে যে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিশেষ করে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর 
নেতৃত্বে এ দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সারা! পৃথিবীতে যে নতুন হাওয়। ক্যাট 
করে তার প্রভাব ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উপর বথেষ্টরপেই প্রত্যক্ষ কর যায় । 


১৭৩ 


মহাযুদ্ধ ভারতের জনজীবনে ঘে অর্থ নৈতিক চাপ স্থষ্টি করে, মহাযুদ্ধের মধ্য 
দিয়ে ভাতের শিল্প শ্রমিকদের যে সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং ততসহ পূর্ববর্তী 
আন্দোলনসমূহ থেকে সঞ্চাত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও শ্রেণী সচেতনতা! 
এবং সর্বোপরি রুশ সমাক্সতান্ত্রিক বিপ্রবের প্রভাব ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর 
সংগঠনও আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং যুদ্ধ পরবর্তীকালে শুরু হক 
ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর স্ুসংবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের স্থষ্টি এবং সংগঠিত ও 
উন্নততর ট্রেড ইউনিষন আন্দোলন । ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রাক-যুদ্ধকালীন 
আন্দোলনের* ধারাগুলি_*ছিল যুদ্ধোত্তরকালীন সংগঠিত সংগ্রামের উপযুক্ত 
মহড়া । 


কু 


১৭১ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


প্রথম মহাযুদ্ধ--শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক জাগরণ ও 
সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উন্নততর 
বিকাশ ১৯১৪-২০ 


প্রথম মহাযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে শিল্প 
ও শিল্পশ্রামিকদের অবস্থা 


প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাকালে ভারতে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি ঘটে এবং 
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি কিছুটা উচ্চস্তর্ে পৌছায় । ভারতের জয়েন্ট স্টক 
কোম্পানীগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির হারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এই অগ্রগতি 
প্রতীয়মান হয়। ১৯০* সালে ভারতে রেজিস্রিরুত ফার্মের সংখ্যা ছিল ১,৩৬০ 
এবং এই ফার্মগুলির লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৬,২৮,০০১০০০ টাকা । 
১৯০৭ সালে ফার্মের সংখ্যা হলে! ২৬৬১ এবং মূলধন হলো ৫০৮১১০ ০১০ ০০ 
টাক1। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারন্তে ফার্মের সংখ্যা ছিল ২,৫৫৩ এবং মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৭২+১০০০, ০০ টাক1।৯ 

ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ছুইটি বর্শীমুখ ছিল। দেশকে লুন বরা 
হয়েছিল, (১) ওপনিবেশিক প্রশাসনের মাঁধ্যমে, (২) ব্রিটিশ ব্যক্তিগত 
পুঁজি খাটানোব মাধ্যমে । ওপনিবেশিক শোষণের ছুইটি উপায়ের মধ্যে কোন 
সময় প্রথমটি অধিকতর কার্ধকরী কূপ গ্রহণ করেছিল, কোন সময় দ্বিতীয়টি 
অধিকতর শক্তিশালী ও ফলপ্রস্থ রূপ গ্রহণ করেছিল । প্রথম মহাযুদ্ধের 
পূর্ববর্তাঁ সময়ে ভারতে ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজিই ছিল শোষণের সর্বোৎকৃষ্ট 
হাতিমার | 

যুদ্ধ শুরু হলে পর ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভয়াবহ চরিত্র নগ্ন হয়ে 
ওঠে । যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার ভারত থেকে ব্যাপকহারে শুধুমাত্র 
কাচামাল বপ্তানিই করল নাঃ বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্ের শিল্পজাত ব্রব্যও 
বিপুলভাবে যুদ্ধের তাগিদে ভারতের বাইবে চালান দেওয়া হলো । কিন্তু 
সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার ছিল ভারতের রেলওয়ে ট্র্যাক, ব্রিজ উ্রাকচার, 
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রোঁলিং স্টক, ডাক ও তার বিভাগের সাজ-সরজাম ইত্যাদির একট! বড় অং 
ভারতের বাইরে চালান দিয়ে যুদ্ধের কাজে লাগানে।। 

ব্রিটেনের সাআজ্যবাদী ও সামরিক উচ্চাকাজ্ষা নতুন নতুন কৌশলে ভারতের 
ওপনিবেশিক শোষণকে তীব্রতর করে তুলেছিল । ১৯১৪-১৮ সালে ভারতের 
জনগণ ব্রিটিশ লামরিক ওঁপনিবেশিক শক্তির তীব্রতম শোষণ ও লুখনের 
শিকার হলো । 

ব্রিটিশ সরকার এই সময়ে ভারতের শ্রমজীবী জনগণের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ 
শতকরা ৫* ভাগ বৃদ্ধিকরে দিল। ভোগ্যপণ্য এবং বিশেষ করে লবণের উপর 
করবৃদ্ধি সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর চরম দুর্দশ। স্থষ্টি করল। সামরিক খাতে 
এবং অসামরিক প্রশাসনের খাতে যে বিপুল পর্রিমাণ ব্যয়বুদ্ধি ঘটল তা 
উস্থল কর! হলে। জনগণের উপর করবৃদ্ধি করে এবং অন্যান্থরূপে শোষণকে 
আরও নির্মম করে। 

এর উপর ব্যাপক হারে নোট ছাপিয়ে সরকার মুদ্রাম্টীতিকে মারাত্মক করে 
তুলল। এই সামগ্রিক অবস্থার ফল দ্রাড়ালো৷ অন্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি। কলকাতা 
শহ্‌বে দ্রব্যমূল্য শতকর| একশত ভাগ বৃদ্ধি পেল। ভারতের অন্ান্ স্থানেও 
অনুরূপ ভ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটলে] । 

প্রাকযুদ্ধকালীন ভারতের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 
ভারতীয় শিল্পপতিদের শিল্লোগ্োগে সংকট ছিল অবশ্ঠম্তাবী। ১৯০৫-০৮ 
সালের জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার, বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন ভারতীস্ষ 
শিল্পপতিদের শিল্প প্রতিষ্ঠা অনুকূল পরিস্থিতি স্থষ্টি করেছিল। কিন্ত 
পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে ভাটা সৃষ্টি হলে পরিস্থিতির প্রতিকূল 
পরিবর্তন ঘটে এবং স্থুরক্ষিত ব্রিটিশ পুাজ সংহত হবার শ্ুষোগ পাক্স এবং 
ভারতীয় পুঁজি স্থরক্ষিত ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে প্রতিষোগিতায় পিছু হুটে 

| 
নার ভারতীয় শিল্পন্ভোগ দ্বিমুখী সংকটের সম্মুখীন হয়। প্রথমত 
কলষকসমাজের আথিক অবস্থার অধোগতির ফলে আভ্যন্তবীণ বাজার সংকুচিত 
হয় এবং দ্বিতীয়ত ভারতীয় কলকারথানাগুলি পরিচালনার জন্য অবস্ঠ 
প্রয়োজনীয় কিছু' কিছু আধা-শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি হাস পাওয়ার ফলে 
ভারতীয় কারখানাগুলি চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্ত ১৯১৫ সালের 
শেষদিকে ভারতীয় শিল্পগুলি সংকট কাটিয়ে উঠতে শুরু করে। 

বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধ ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির পক্ষে অস্থকুল অবস্থার 


খত 


স্থট্টি করে। যুদ্ধের সময়-_ব্রিটিশ ও অন্তান্ ধনতান্ত্রিক দেশের কলকারখানা 
গুলির উৎপাদন যুদ্ধের স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়। ফলে ভাবতে বিদেশী শিল্পজাত 
দ্রব্যের আমদানী হাস পায়। জার্মানী এবং অস্দ্রিয়া-হাঙ্গেরী থেকে 
আমদানী একবারেই বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশী দ্রব্যের আমদানী হাসের 
ফলে ভারতীয় শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া ভারতে কীাচা- 
মালের অপেক্ষাকৃত কম দাম এবং অনেক কম মক্জুরিতে শ্রমিক ত্বলভ 
হওয়াতে ভারতের কারখানাগুলি প্রচুর যুদ্ধের কণ্টাক্ট পায় এবং ভারতে এবং 
ভারতের বাইরে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী ভারতের কারখানাগুলি 


সরবরাহ করে। 

শ্রমজীবী জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হাস এবং ভারতীয় কারখানাগুলি চালু 
রাখবার জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী যন্ত্রপাতির আমদানী বন্ধ হওয়ার দরুন 
ভারতীয় শিল্পগুলি অস্থবিধার সম্মুখীন হলেও যুদ্ধ ভারতীয় শিল্পে সামগ্রিকভাবে 
অগ্রগতিরই হৃষ্টি করে। যুদ্ধেব সময়ে ভারতে বেক্ধিপ্্রিকত জয়েন্ট স্টক কোম্পানী- 
গুলির সংখ্যা ২৫৫৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২১৭৮৯তে দাড়ায় এবং লমীকত 
মূলধনের পরিমাণ ৭২১১০৯০০০০০ টাক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৬১৬১১০০১৯ ০৬ 
টাকায় পৌছায় । 

ভারতীয় শিল্পপতিদের বৃহত্তম উদ্যোগ বন্ত্রশিল্লে চালু কারখানার সংখ্যা ২৭১ 
থেকে ২৬২তে হাস পায় । কিন্ত তা সত্বেও মোট ভাতের সংখ্যা ১১০৪০ ** 
থেকে ১১১৬০*০-এ বৃদ্ধি পাক । বস্ত্রের উৎপাদনও ১৯১৪-১৫ সালের তুলনায় 
১৯১৭-১৮ সালে এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পায়। বন্ত্রশিল্পে শ্রমিকের সংখ্য! বৃদ্ধি 
পেয়ে ২৬০১০০০ থেকে ২৮২১০০০-এ দাড়ায় । 

টাট। আইরন এণ্ড স্টীল কোম্পানী এবং অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পায়। যুদ্ধের স্থযোগে ভারতীয় বুর্জোয়ার। প্রভূত মুনাঁফ। সঞ্চয় করে। 

যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি ঘটলেও তা ছিল যথেষ্ট সীমাবন্ধ। 
জাতীয় বুর্জোয়ারা৷ এই সময় ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে শিল্লোন্নতির জন্য 
কোন কার্ধকর প্রতিশ্রতিই আদায় করতে পারেনি । ভারতীয় শিল্পগুলির 
অবস্থা তদন্তের জন্য একটি ইনডাস্ট্রিয়াল কমিশন নিয়োগ এবং ভারতে প্রস্ত 
যন্ত্রের উপর আবগারী শ্রন্ধ আর বৃদ্ধি না করার প্রতিশ্রতিই একমাত্র আদাক়্ 


করা গিয়েছিল। 
১৯১৯ সালে ভারতের বৃহৎ শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 
১৩৬৭১০০০ । এর মধ্যে ৩১০৬১৩০০ জন শ্রমিক নিষুক্ত ছিল ২৭৭টি বস্ত্র- 


১৭৪ 


কলে, ১১৪০,৮* জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল ১৯৪০টি কটন গিনিং ফ্যাক্টনীতে এবং 
২১৭৬১১০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল ৭৬টি চটকলে। রেলওয়ে শপগুলিতে নিযুক্ত 
শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,২৬১১০* জন । অর্থাৎ শিকল্পশ্রমিকদের দুই তৃতীয়াংশই 
নিযুক্ত ছিল বৃহৎ শিল্পের তিনটি শাখায়। এ ছাড়া কয্পলাখনিগুলিতে নিযুক্ত 
শ্রমিকের সংখ্য। ছিল ২১০,৮০০ জন । 

যুদ্ধকালীন সময়ে বিদেশী ও ভারতীয় পুঁজিপতিরা একদিকে যেমন 
অস্বাভাবিক মুনাফ। অর্জন করেছিল অপরদিকে ঠিক তার বিপরীতভাবে ভারতের 
শ্রমিকশ্রেণী তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল । ছোট ছোট নতুন 
কলকারখান স্থাপন এবং চালু কারখানাগুলিতে অধিকতর শ্রমিক নিয়োগের 
ফলে শ্রমিকের মোট সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটলেও শ্রমিকদের আধিক অবস্থার অবনতি 
ঘটেছিল । শ্রমিকদের অধিকতর পরিশ্রম করতে বাঁধা করে একদিকে তাদের 
শোষণকে তীব্রতর কব] হয়েছিল। অপরদিকে শহরাঞচলে এবং প্ররুতপক্ষে 
সারাদেশে খাগ্যদ্রব্যের প্রচণ্ড মূল্যবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকরা! শোচনীয় আঘিক সংকটে 
জর্জবিত হয়েছিল। 

১৯১৮ সালে সারা পৃথিবীতে ভয়াবহ ইনক্ুয়েঞ্রা মহামারীর প্রাছুর্ভাব ঘটে । 
ভারতের পাবলিক হেলথ শ্যানিটেশন ইতাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চরম ওদাসীন্তের ফলে ভারতের জনগণের শতকরা ৫০ 
থেকে ৮* ভাগ মাছষ এই মহামারীর কবলে পড়ে । চরম দ্রারিজ্য ও ক্ষুধার 
জাল! এই মহামারীর সহযোগী হয়। ফলে ১৯১৮ সালের জুন মাস থেকে 
১৯১৯ সালের জুন মাপ এই এক বৎসরে ভারতে ৭*,”০০০০ মানুষ মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। এই সংখ্যা হল সরকারী তথ্য অনুযায়ী | বেসরকারী হিসাবে 
মৃত্যুর সংখ্যা আরো! অধিক। ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যবাদীদের নির্ষম শোষণই এই 
ব্যাপক মৃত্যুর কারণ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 

প্রথম মহাযুদ্ধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন ভারতে ধনতাস্ত্িক 
অর্থনীতির প্রলার ঘটিয়েছিল তেমনি ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ সংগ্রামের 
পথও উন্মুক্ত হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে । 

প্রাকৃযুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন রাত্বনৈতিক আন্দোলন 

১৯*৫-০৮ সালের ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে দমন করবান 
অন্ত প্রচণ্ড নিপীড়ন নীতি চাঁলাবার পর ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ কয়েকটি শাসন 
সংস্কারের মাধমে জনগগের সাম্রাজাবাদ-বিরোধী রোষের উপশমে চেষ্ট! 
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করল । ১৯০৯ সালে মলি-মিণ্টো৷ রিফর্মস নামে অভিহিত হয়ে এই সংস্কার 
নীতি ঘোধিত হলে।। এই নামমাত্র শাসনসংস্কার ভারতের জনগণকে " সন্তুষ্ট 
করতে পাবেনি যদিও কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতৃত্ব এই সংস্কারকে ম্বাগত 
জানিয়েছিল । “চরমপন্থী” নামে অভিহিত কংগ্রেসের অপর অংশ অবশ্ত এই 


সংস্কারকে গ্রহণ কবতে পারেননি | 
গভর্নর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ও প্রভিদ্ষিয়াল এক্সিকিউটিভ 


কাউন্সিল সমূহে একজন করে ভারতীয় সদস্য নিয়োগ, ইম্পেরিয়াল এবং 
প্রভিন্পিয়াল লেজিল্সেটিভ কাউন্সিলসমূহের চরিত্র অপরিবত্তিত রেখে সদন্য সংখ) 
কিছুট? বৃদ্ধি, ইত্যাদি সংস্কারগুলিব চরিত্র এমনই ছিল যে এর দ্বারা ভারতীয়দের 
হাতে শাসনক্ষমতা৷ অর্পণের কোন প্রশ্ন ছিল না। কৌশলে জাতীয় আন্দোলনে 
বিভ্রান্তি স্থষ্টি করাই ছিল এর উদ্দেশ্য । শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
মূলত যে তিনপ্রকার নির্বচকমণ্ডলী কৃষ্টি কর! হয়েছিল তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক 


ভিত্তিতে নির্বাচকমগুলীও ছিল । 
স্বভাবতই কংগ্রেসের অধিকাংশই এই তথাকথিত সংস্কারকে গ্রহণ করতে 


পারেননি । এই বিষয়ে মধ্পন্থী নেতৃত্বের চরম আপোষমুখী মনোভাব বিশেষ 
লক্ষণীয় ছিল। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙের আদেশনাম! প্রত্যাহত হলে পরু 
মধ্যপন্থীর। ব্রিটিশের প্রশত্তিতে মুখর হয়ে উঠেছিল যদিও এই আদেশনামার, 
প্রত্যাহার ত্বদেশী বয়কট এবং তীব্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনেরই আংশিক 
সাফলা স্থচনা করেছিল । 

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করে সাত্রাজাবাদী সরকার 
ভারতের জনগনকে রাজনৈতিকভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের শিকারে পরিণত 
করল। ইতিমধ্যে ১৯০৬ সালে আগা খা ঢাকার নবাৰ সলিমুলল। এবং মহসীন- 
উল-মুল্‌কের নেতৃত্বে সারাভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত করে সাম্প্রদায়িক 
তত্বকে বাস্তবরূপ দেবার চেষ্টা হলে! । মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন 
করেছিল কারণ এতে মুসলমান জমিদার ও কায়েমী স্থার্থের প্রত্যক্ষ স্বার্থ 
ছিল। মুললীম লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমগ্ডলীও দাবী করেছিল। 
ব্রিটিশরা ঠিক এই স্থযোগের অপেক্ষাতেই ছিল এবং মলি-মিন্টো। রিফর্ষয এই 
দাবীকে ম্বীরৃতি দিয়ে হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদের ব্যবস্থা পাকাপাকি করল । 

কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতৃত্বের অত্যধিক ধরনের আপোবমুখী মনোভাৰ 
এবং মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিধময় প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি 
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তিলক, বিপিন পাল প্রমুখ “চরমপন্থী'দের নেতৃত্বে. সংগঠিত আন্দোলন বহু 
সীমাবদ্ধতা সত্বেও যুদ্ধ-পূর্ববর্তাকাল সময়ে একট] গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন 
করেছিল-__ত। হচ্ছে ভারতের জনগণের হ্বাধীনতার দাবিকে এই আন্দোলন 
বিশ্বের সমক্ষে প্রতিঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং ভারতের জনগণের মধ্যে 
জাতীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট তীব্রতা নিযে উপস্থিত হয়েছিল । 

প্রথম মহাযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে যে মারাত্মক আঘাত হানল 
এবং এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী জগতে যে অর্থনৈতিক সংকটের স্থষ্টি করল 
এবং ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং এই বিপ্লব যে বিশ্ব 
বিপ্লবের জোয়ার ত্যটটি করল তার হ্থদুরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হলে। 
ভারতের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের ক্েত্রেও। ভারতের 
জাতীয় আন্দোলন এক গণভিত্তিক ও ব্যাপক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে 
অগ্রসর হলে! । 

১৯০৫ সালে রুশ গণতান্ত্রিক বিপ্লব, রুশ-জাপান যুদ্ধে এশীয় রাষ্ট্র জাপানের 
নিকট ইউরোপীয় বাষ্্র রাশিয়ার পরাজয় ভারতীয় এবং এশীয়বাসীর মধ্যে 
যে বাজনৈতিক জাগরণ স্থষ্টি করেছিল, প্রথম মহাযুদ্ধ ও তংপরবর্তাঁ ঘটনা" 
সমূহ সার] বিশ্বে নিপীড়িত ও পরাধীন দেশগুলিতে তদপেক্ষা অনেক বেশী 
তীব্রতার সঙ্গে রাজনৈতিক জাগরণ ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ঢেউ সৃষ্টি 
করেছিল । ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস অনুসরণে অনেকেই ভারতের সংগ্রামী 
ধারাকে সার! বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী সংগ্রামের মূলধারা থেকে বিক্ষিপ্ধ 
করে দেখবার চেষ্টা করেছেন । এ দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ জ্াতীয়তাবাদপ্রস্থত 
এবং তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । 

যুদ্ধ শুরু হতেই সাম্রাজ্যবাদী সরকার ভারত রক্ষা আইন ও অন্যান্ঠ 
বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের আপোষহীন 
কমাদের আটক করে সমগ্র পরিস্থিতি নিজেদের কজার মধ্যে রাখবার চেষ্টা 
করে। মধ্যপস্থীদের নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯১৪ সান থেকে যুদ্ধ চলাকালীন 
চারটি বাধষিক অধিবেশনেই সাত্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতি আঙ্গগত্য এবং 
যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায় এবং যুদ্ধবশেষে ১৯১৮ সালে দিল্লী কংগ্রেসে 
যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তির অন্য ব্রিটিশ সম্াটকে অভিনন্দন জানানে। হয় । 
ব্রিটিশ সরকারও প্রতিদান হিসাবে কংগ্রেসকে সরকারী পুষ্ঠটপোষকত। দান 
করে। এই সময় কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রার্দেশিক গভর্নর যোগদান 
করেন। লগ্নে লাজপত রায়, জিরা প্রমুখের নেতৃত্বে এক ডেপুটেশন ব্রিটিশ 
সরকারের প্রতি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেক্রেটারী অব স্টেটের কাছে 
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গ্রমিক-১২ 


পত্র দেক্স১় মোহনটাদ করমাদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিক! থেকে লগ্ডনে স্ভ 
উপস্থিত হয়ে সেক্রেটারী অব স্টেটের নিকট পত্র লিখে ব্রিটিশ সরকারের 
ুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি ভারতবাসীর পূর্ণ সমর্থন ও নিঃশর্ত সেবার প্রতিশ্রতি 
দেন, পরে তিনি লগ্ডনে যুদ্ধের জন্য ভারতীয়দের মধ্য থেকে একটি এ্যান্থুলেন্ 
বাহিনীও গঠন ক্করেন। ভারতে এসে গান্ধী ১৯১৭ সালে ভাইসরয় কর্তৃক 
আহত দিল্লী ওয়ার কনফারেন্সে সহযোগিতা দান করেন। ১৯১৮ সালের 
জুলাই মাসে তিনি গুজরাটা কৃষকদের সৈম্তবাহিনীতে যোগদানের জন্য অভিযান 
পরিচালনা করেন এবং সৈন্তবাহিনীতে যোগ দিয়ে শ্বরাজ অর্জনের জন্য 
কৃষকদের পরামর্শ দেন। গান্ধী এবং মধ্যপর্থীরা এই আশাতেই ব্রিটিশ 
সরকারের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন যে যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ 
সাআজ্যবাদীর! ভারতকে হ্বাক়ত্-শাসনের অধিকার প্রদান করবে। ম্বাভাবিক- 
ভাবেই তাদের এই আশ। পরবর্তাকালে হতাশায় পরিণত হয়েছিল । 

উপরতলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের বশংবদ মনোভাব যুদ্ধকালীন সময়ে 
ভারতের গণবিক্ষোভকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি । সাআ্রাজাবাদী সরকার যুদ্ধের 
জন্ত ভারতের দরিদ্র জনগণের উপর যে গুরুতর আথিক দায়িত্ব চাপিয়েছিল তার 
চাপে ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাডিয়েছিল। এর 
উপর ব্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, যথেচ্ছ মুনাফাবাজী জনগণের সঙ্কট ও দারিজ্র্যকে 
তীব্রতর করে তুলেছিল। ভারতের দিকে দিকে যে গণবিক্ষোভ স্থষ্টি হয় 
পাঞ্জাবের গদর আন্দোলন ছিল তারই একটি বলিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ । ১৯১১ সালে 
তিলক হোমরুল ফর ইন্ডিয়া লীগ গঠন করলেন । তিলকের হোমরুল আন্দোলনে 


ইংরেজ আধ্যাত্বঝাদী মিসেস এযানি বেসাস্তও ষোগ দিয়েছিলেন । ১৯১৬ সালে 
লক্ষ কংগ্রেমে কংগ্রেসের 'মধ্যপন্থী" ও “চরমপন্থী” এই উভয়পর্মই সমবেত 
হলেন। বস্তত ১৯০৭ সালে স্থরাট কংগ্রেসে ছুইপক্ষের বিচ্ছেদের পর এই 
প্রথম ছুইপক্ষ একত্রে মিলিত হলো । ১৯১৬ সালের অধিবেশনে কংগ্রেস-মুসলীম 
লীগ মৈত্রীও স্থাপিত হল। তুরক্কের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধ অভিষানের ফলে 
ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া স্থৃষ্টি হয়েছিল এবং ১৯১৫ 
সালে মুসলীম লীগ কনফারেন্সে এই বিক্ষোভ প্রকটিত হয়। ফলে ব্রিটেনের 
বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও মুনলীম লীগ একযোগে সংস্কার আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি 
গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজোর মধ্যেই আংশিক স্থায়ত্ত শাসনের দাবী করা 
হয় এই ছুই সংগঠনের পক্ষ থেকে । দসাত্রাজ্যের অন্যান ত্বায়ত্ত শাসনশীল 
ভোমিনিয়নের সঙ্গে সমঅংশীদার' হওয়ার রাজনৈতিক লক্ষ্যই তখন ঘোষণ! 
করা হয়েছিল । 
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সাময়িকভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতের ছুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছ 
থেকে যুক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। হোমরুল লীগের আন্দোলন অপেক্ষাকৃত 
তরুণবয়স্ক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের আকৃষ্ট করেছিল । ব্রিটিশ সরকার 
এই আন্দোলনের সম্মর্থীন হল। দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্নরপ জঙ্গী 
আন্দোলনের চাপও সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে বিব্রত করে তুলল । ব্রিটিশ সরকার 
এই সামগ্রিক পরিস্থিতিকে সংস্কার ও নিপীড়ন এই ধৈত নীতির সবার! 
মোকাবিলায় অগ্রসর হল । হোম্রুল লীগকে দমন করার ব্যবস্থা হল এবং 
মিসেস এযানি বেসান্ত গ্রেপ্তার হলেন॥ কংগ্রেম ভাইসরয়ের নিকট এই 
গ্রে্ধারের প্রতিবাদ জানালো এবং ১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেসে গ্রানি 
বেসান্তকে কংগ্রেমের সভাপতি নির্বাচন কর! হলো । কলকাতা! কংগ্রেস অবিলম্বে 
পূর্ণ স্বায়ত-শাসন দাবী করল এবং সেই দাবীপৃরণের পথে কংগ্রেস-মুসলীম 
লীগ সংস্কার পরিকল্পন। ছিল প্রখম ধাপ। 

১৯১৭ সাঁলে ব্রিটিশ সরকার রাউলাট কমিটি গঠন করল । ভারতের “বিপ্লবী 
আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধমূলক যড়ঘন্ত্রগুলি' তদন্তের জন্য এই কমিটি 
গঠিত হল । এই কমিটি বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য যথেচ্ছ গ্রেপ্তার, বিচার না 
করে আটক রাখা, সন্দেহজনক বাক্তিদের চলাফেরার উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা 
আবোপ ইত্যাদি কঠোর ও "ম্বরাঁচারী বিধিব্যবস্থার সুপারিশ করল। ভারতীয় 
জনগণের তীব্র বিরোধিতা সত্বেও রাউলাট বিল পাশ হল। 

১৯১৫ সালে দণিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের 
রাজনীতিতে তখন গান্ধীজীর প্রভাব অন্ভূত হতে শুর করেছে। রাউলাট 
এ্যাক্টের বিরুদ্ধে গান্ধ।জী সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত করলেন । তিনি সত্যাগ্রহ 
সভা স্থাপন করলেন এই উদ্দেস্টে। ১৯১১ সালের ৬ই এপ্রিল দেশব্যাপী 
হরতালের আহ্বান দেওয়া হল এবং আইন অমান্য পরবর্তী কর্মন্থচী হিসাবে 
নির্ধারিত হল। হরতাল চমৎকারভাবে সফল হয়েছিল, কিন্তু দিল্লীতে 
হিন্দু-মুললমান জনতার উপর পুলিশ বেপরোয়। গুলি বর্ষণ করল। গান্ধীর্জীকে 
দিল্লী আসতে দেওয়। হল না, তাঁকে বলপৃর্বক বোদ্বাই-এ ফেরৎ পাঠানো হল। 

" তারপরই এ বসরের ১৩ই এপ্রিল সংঘটিত হুল জালিয়ানওয়ালবাগের 
হত্যাকাণ্ড । অমুতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত বিক্ষ জনতার উপর 


জেনারেল ভায়ারের পরিচালনায় ব্রিটিশ ফৌজের উন্মত্ত গুলিবর্ষণে সহস্রাধিক 
নরনারী নিহত হলেন এবং আহত হলেন আরো! কয়েক সহন্র। এই 
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নারকীয় হত্যাকাও এবং তাঁর পরবর্তাঁ কয়েকদিন যাবৎ কাফু? জনসাধারণের 
উপর বেত্রাঘাত, গ্রেপ্তার, জঙ্গী আইন জাবী, ইত্যাদি নিবিচার দমন পীড়ন 
চলল । 

এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হল 
তীব্র ঘ্বণা আর ক্রোধ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ্বণায় এবং প্রতিবাদে 'ন।ইট উপাধি 
পরিত্যাগ কবলেন। পাঞ্াবের এবং বো্বাই-এর ঘটনা গান্ষীজীকে ভারতীয় 
রাজনীতির প্রথম সারিতে নিয়ে এল। ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনার তদন্তের 
জন্য লর্ড হাণ্টারের নেতৃত্বে যে কমিটি স্থাপন করেছিল কংগ্রেস তা বয়কট 
করল। 

এই তীব্র দমনপীড়নের পাশাপাশি সাআাজ্যবাদী সরকার ভারতের জনগণের 
ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে চাপা দেওয়ার জন্য কতকগুলি শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব 
নিয়ে এল। কিন্তু সংস্কার প্রস্তাবগুলি ভারতের গণ-আন্দোলনের ঢেউকে প্রশমিত 
করতে ব্যর্থ হল। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ 
মণ্টেগ্ড এই সংস্কার প্রস্তাব ঘোষণ। করেন এবং হোমরুল আন্দোলনের বন্দীদের 
যুক্তি দেন। এত্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতে ক্রমে ক্রমে 
দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে স্ায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের 
ক্রমবিকাশ ঘটানোই” ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্যই 
এই সংস্কার মণ্টেগ্ড ঘোষণ। করলেন। আসলে প্রাদেশিক সরকারগুলিতে 
এক তথাকথিত ঘেত-শাসনই ছিল এই সংস্কারের মূল ভিত্তি। এই সংস্কার 
প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার “মধ্যপন্থীদের' কিছুটা তুষ্ট করতে সমর্থ হলেও 
চিরমপন্থীরা” এতে তুষ্ট হননি । 

১৯১৮ সালের আগঞ্ট মানে বোদ্বাইএ কংগ্রেলের বিশেষ অধিবেশনে এই 
সংস্কারকে “নৈরাশ্ব্ঞগ্রক ও অসস্তোষজনক' বলে ঘোষণ। করা হয় এবং প্রায় 


সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়তভ্তশাসন দাবী করা হয়। “মধ্যপস্থীরা' সংখ্যায় অনেক 
হাস পেয়ে গিয়েছিল। তারা এ অধিবেশনে যোগদান কবেন না এবং পরবর্তী 
বখসর স্ুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজাঁর সভাপতিত্বে স্তাশন।ল লিবারেশন ফেডারেশন 
গঠন করেন। গান্ধীজীও এই সংস্কারে অনুকূলভাবে সাড়া দেন যদিও পরবতী- 
কালে রাউলাট এ্যাক্ট পাশ ও জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার ফলে তিনি 
সত্যাগ্রহ ইত্যাদির দিকে অগ্রসর হন। 

_. গ্ৰান্ধীজী এই সময় খিলাফৎ আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হন এবং অচিরেই 
এ মঞ্চ থেকে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণ| করেন । 
১৮৩ 


গান্ধীজীর ধারণ! ছিল লক্ষৌ চুক্তির মধা দিয়ে হিন্দু-মুসলমান এঁক্োর দৃঢ় ভিত্তি 
স্থাপিত হয়নি । খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই এক্য গড়বেন এরকম 
ধারণাও তার ছিল। তিনি খিলাঁফৎ আন্দোলনকে ন্যাষ্য বলে মনে করলেন এবং 
আলী ভ্রাতৃদ্ধয়ের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানালেন । 

কংগ্রেস-মুসলীম লীগের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব ঘেমন 
ভাবতীয় শ্রমিকশ্রেণীর উপর পড়েছিল, তেমনি খিলাফৎ আন্দোলনও যে মুনলমান 
সমাজকে পরিচালিত করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শ্রমিকদের প্রভাবান্বিত করেছিল 
এই ঘটন! অন্বীকার করবার উপায় নেই। এই সমস্ত প্রভাবই শ্রমিকশ্রেণীর 
শ্রেণী চেতন! বিকাশেব পরিপন্থী ছিল । খিলাফৎ আন্দোলন এর ব্যতিক্রম নয় । 

যুদ্ষশেষে ১৯১৯ সালে ঘে শাস্তি চুক্তি হল তাতে যুদ্ধের সময় মাফিন 
প্রেসিভেন্ট উইলসন যুদ্ধের যে ১৪ দফ1 উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন 
সাম্রাজাবাদী দেশ গণতন্ত্র ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের ষে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 
তার সব কিছুই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল । উপনিবেশগুলিকে পুনরায় ভাগ 
বাটোয়ারা করার উদ্দেশ্যেই যে ছিল এই সাত্রাজ্যবাঁদী যুদ্ধ তা বুঝতে আর 
সাধারণ মানুষের অস্থবিধা হল না। ভার্সাই চুক্তির চরিত্র ছল প্রতিহিংসামূলক । 
সাআজাবাদী জার্মানী ভারতের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নিজ সাআজ্যবাদী স্বার্থে ষে 
সাহাযাগুলি করেছিল তার জন্য জার্মানীর প্রতি ভারতের মান্থষের একট! সহাঙ্গ- 
ভূতিমূলক মনোভাব ছিল। ভার্সাই চুক্তির প্রতিশোধাত্মক চরিত মধ্য 
ইউরোপের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার, এবং বিশেষ করে 
তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশ-যাকিন শক্তির আচরণ ভারতের জনগণকে ক্ষু করে তুলল । 
এরা অটোমান সাম্রাজ্যকে টুকরে! টুকরো করে দেবার সিদ্ধান্ত করল। তারপর 
যখন ব্রিটিশ-মাকিন সহায়তায় গ্রীক ও ইটালীয়ান সৈন্তবাহিনী তুরস্কে অবতরণ 
করল তখন অটোমান সাম্রাজ্য ও খলিফার ধ্বংস অনিবার্ধ হয়ে উঠল । মুসলমান 
সমাজের বিরাট অংশ তুরস্কের খলিফাকে তাদের ধর্মীয় গুরু বলে বিবেচন। করত। 
তারা অস্থভব করত যে তুরস্কের খলিফার শক্তি দূর্বল হলে অন্যান্য পরাধীন দেশের 
মুসলমান সমাজের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই অনুভূতি থেকেই ভারতের 
খিলাফৎ আন্দোলনের স্থ্টি হল। 

ভার্সাই চুক্তি বলে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে খণ্ডিত কর! এবং তুরস্কের হুলতানকে 
প্রকৃত ক্ষমতা থেকে ব্চ্যিত কর! হলে ভারতের মুসলমান সমাজের একাংশ 
'ব্রিটিশশক্তিকে এই তুরস্ক নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করার জন্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত 
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করল। মৌলানা আজাদ, হাকিম আজমল খ। এবং হজরত মোহানীর নেতৃত্বে 
খিলাফৎ কমিটি গঠিত হল। গান্ধীজী এই আন্দোলনকে সহায়তাদানের সিদ্ধান্ত 
নিলেন। তিনি ভাবলেন যে খিলাফৎ আন্দোলন ছিল “হিন্দু ও মুসলমানদের 
এক্যবদ্ধ করার একট! স্যোগ ঘা একশ বছরেও আর পাওয়া যাবে না” গান্ধীজী 
খুব সরলভাবে হিন্দুমুসলমানের এঁক্কে অন্তরের এক্য বলে মনে করলেন। 
হিন্দু-মুসলমান বিভেদের আসল কারণগুলির দিকে তিনি তাকালেন না। ১৯১৯ 
সালে গান্ধীজী খিলাফৎ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কংগ্রেস এবং 
মুসলীম লীগও খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন দান করল। পরবর্তীকালে অবশ্ত 
খিলাফৎ আন্দোলনের কোন গুরুত্ব রইল না। ১৯২২ সালে মুস্তাফা কামাল 
পাশ। তুরস্কে ক্ষমতায় এলেন এবং স্থলতান সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা বিবজিত 
হলেন। কামাল পাশ। তুবস্ককে আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে 
তোলবার চেষ্টা করলেন এবং খলিফ! প্রথার অবসান ঘটল । ফলে ভারতেও 
খিলাফৎ আন্দোলনের আর কোন মুল্য রইল ন1। 

থিলাফৎ আন্দোলন এবং গান্ধী ও অন্তান্ত কংগ্রেপ নেতারা যেভাবে এই 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাতে যথেষ্ট ভাবাঁবেগ থাকলেও এই 
আন্দোলনের চবিত্র সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই 
এই আন্দালন ভারতের শহুরে মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের এক বৃহদাংশের মধ্যে 
ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব স্ষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু মূলত এই আন্দোলন 
ছিল ধর্মভিত্তিক এবং এই আন্দোলনের সামনে এতিহাসিক আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা 
কর! হতো পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম ধর্মীয় কাহিনীর নায়কদের । ব্রিটিশ-বিরোধী 
মনোভাব সৃষ্টি করতে এই আন্দোলন সমর্থ হলেও প্রকৃত অথে সাশ্রাজ্যবাদ-বিবোধী 
চেতন। হৃষ্টিতে এই আন্দোলন কতটুকু সমর্থ হয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে । 
কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভারতের গুপনিবেশিক শাসনের অর্থ নৈতিক 
সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলি, তার শোষণ ও লু£নমূলক চরিত্রের বিরুদ্ধে স্বণ। 
এই আন্দোলনের মূল প্রেরণ হিসাবে ছিল না-_মুসলিম বাষ্ট্র তুরস্ক এবং তার 
স্থলতানের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মভিত্তিক ক্ষোভই "ছেল এই আন্দোলনের 
প্রেরণা । তাই এই আন্দোলনকে প্রকৃত অর্থে সাত্রাজাবাদ-বিরোধী আখ্য। দেওয়। 
সম্ভব নয় । ফলে ভারতীয় মুসলিম সমাজের দরিত্রতম অংশ কুষকদের ও শ্রমিকদের 
মূল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমন্তাগুলি এবং সাআাজ্যবাদী ও সামস্তবাদী 
শোষণের মূল স্তস্তগুলির বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভকে পরিচালিত করতে এই 
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আন্দোলন সফল হয়নি । ধর্মীয় প্রশ্নকেই মূল সমস্যা। হিসাবে তুলে ধরায় শোধিত 
মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীচেতন] বিকাশের ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের 
কোন সহায়ক ভূমিকা ছিল না। পাশাপাশি মুসলিম লীগের দ্বি-আতিতত্ব, 
মধ্যযুগীয় এবং কুসংস্কারা চ্ছন্ন ধর্মীয় উন্মত্তত। ভারতীয় মুসলিম কৃষক ও শ্রমিকদের 
এক বিরাট অংশের দৃষ্টিকে সাত্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের মূল চরিত্রগুলি থেকে 
দুরে সরিয়ে রেখে ধর্মীয় আবিলতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল । একদিকে হিন্দু 
পুনরুখানবাদীদের এবং অপরদিকে মুসলিম ধর্মীয় কুসংক্কারপম্থীদের বিষময় এবং 
তীব্র প্রভাবের এই প্রেক্ষ।পটেই বিবেচন1 করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচেতন। 
বিকাশের ইতিহাস। 


১৯২০ সালের প্রথমদিকে এক যুক্ত হিন্দু-মুসলিম প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তুরস্কের প্রতি ্থবিচাবের দারী জানিয়ে ব্যর্থ হয় । তখন লগ্নে 
প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সঙ্গে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে । লয়েড জর্জ সোজা জি 
জানিয়ে দেন যুদ্ধে পরাজিত অন্যান্থ খুষ্টধর্মাবলহ্বী রাজ্য থেকে তুরস্কের সঙ্গে 
কোনরূপ পৃথক ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সেভার্সের সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী 
কনস্টার্টিনোপল তুরস্কের অধিকারে থাকলেও জনসংখ্যায় এবং আয়তনে তুরস্কের 
যথেষ্ট অক্গহানি ঘটল। গান্ধীজী তখন খিলাফৎ দাবীতে সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত 
করলেন এবং ১ল! আগস্ট ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। 

কিন্ত এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য কংগ্রেসের সমর্থন ও সহযোগিতা 
প্রয়োজন ছিল। এ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল এবং “অহিংস অসহযোগিতার' কর্মহুচী গৃহীত হল। 
১৯১৯ সাল থেকে ভারতে যে গণবিক্ষোভের ঢেউ শুরু হয়েছিল ১৯২*-২১ সালে 
তা আরও তীব্র আকার ধারণ করল । ১৯২৯ সালের প্রথমার্দে প্রায় ১৫ লক্ষ 
শ্রমিক ছুইশতাধিক ধর্মঘট সংগ্রামে অংশগ্রহণ করল, অর্থনৈতিক সংকটের 
তীব্রতায় শ্রমজীবী মানুষ জঙ্গী সংগ্রামের পথে অগ্রসর হল। সেপ্টেম্বর মাসে 
কংগ্রেমের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি লাল। লাজপত বায় তার অভিভাষণে 
বললেন, “এই সত্যকে আড়াল করবার কোন প্রয়োজন নেই যে আমর! একটা 
বৈপ্লবক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছি ***এতিহ এবং দ্বভাবগতভাবেই 
আমর! বিপ্লবের প্রতি বিমুখ। এঁতিহৃগতভাবে জাতি হিসাবে আমরা ধীরে 
চলায় অভ্যন্ত। কিন্ত যখন আমর! চলার সিদ্ধান্ত নিই তখন আমরা তড়িৎগতিতে 
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এবং ভ্রুত পদক্ষেপে চলি । কোন জীবস্ত সত্বাই তার অস্তিত্বকালে বিপ্লবকে এড়িয়ে 


যেতে পারে না।”১ 
রজনী পাম দত্ত লিখছেন, “মূলগত দিক থেকে কংগ্রেম সভাপতির এই 


বিঙ্লেষণ সঠিক ছিল। কংগ্রেসের মুখপাত্রের এই ঘোষণার বাস্তব অর্থ ছিল এই 
ষে, “একট! বিপ্লবী পরিস্থিতিতে” “ম্বভাবগত এবং এঁতিহ্থগতভাবে বিপ্লব বিমুখ” 
একটা নেতৃত্ব ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সমস্যার সম্মুখীন 
হয়েছিল । ভাবতের যুদ্ধোত্তরকালীন পরিস্থিতিতে এইটাই ছিল হন্ঘ এবং এই 
্বন্বই বাস্তবে দেখ। দিয়েছিল অন্যান্য দেশেও যেখানে যুদ্ধ যে স্থযোগ উন্মুক্ত করে 
দিয়েছিল সেই স্থযোগ ব্যবহারের উপযুক্ত পরিপক্ক রাজনৈতিক শক্তির অভাব 
ছিল।'২ 

কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েই 
সিদ্ধান্ত করে যে যতদিন ন! তুরস্কের উপর অনুষ্ঠিত অন্যায়ের গ্রতিবিধান হয় এবং 
স্বরাজ অজিত হয় যতদিন গান্ধী প্রবতিত অহিংস অসহষোগিতার আন্দোলন 
ক্রমবর্ধমানভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা 
আলীভ্রাতৃঘ্বয়ের সমর্থনে এবং গান্ধী ও মতিলাল নেহেরুর যুগ্ম উদ্যোগে এই 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রন্তাবে ষে নীতি ঘোষিত হয় সেই অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে 
সরকার প্রদত সমন্ত খেতাব প্রত্যাখ্যান, আইনসভা, আদালত এবং শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্জন, প্রতি ঘরে ঘরে চরকার প্রবর্তন এবং শেষ স্তরে খাজন। 


দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয় । 
বয়কট আন্দোলনের যে আশ কর্মস্থচী গৃহীত হয়েছিল সেগুলি মূলত সীমাবদ্ধ 


ছিল মধ্যবিত্ত স্তরের জনগণের মধ্যেই । কারণ আইনসভাঃ আদালত, স্থুল কলেজের 
সজে সম্পর্ক ছিল মধ্যবিতদেরই মাত্র । ব্যাপক জনগণের নিকট একটি কর্মস্থচীই 
রাখ! হয়েছিল--তা৷ ছিল চরকায় স্থতা৷ কাট ৷ খাজন। বন্ধের ষে কর্মস্চী ঘোষিত 
হয়েছিল তার সাফল্য সম্ভব ছিল জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই- কিন্ত 
এই কর্মসচী ঘোবিত হয়েছিল অস্তিমস্তবের আন্দোলন হিসাবে । সি. আর. দাশ 
অবনত ভিন্নমত পোষণ করে বলেছিলেন ঘে লেজিল্সেটিভ কাউন্সিলগুলি ব্রিটিশের 
দয়ার দান ছিল না; এগুলি ব্রিটিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয় হয়েছিল এবং 
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কাউন্সিল গুলিকে পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের যন্ত্র হিসাবেই বাবহার করতে হবে। কিন্ত 
যাই হোক, নেতারা সমঝোতায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং নির্বাচন ও কাউন্সিল 
বয়কট আন্দোলন উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছিল । শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটও 
সফল হয়েছিল । আদালত বয়কট করেছিলেন অল্প সংখ্যক আইনজীবী মাত্র । 
মতিলাল নেহেরু; সি আর দাশ প্রমুখ প্রখ্যাত আইনজীবীর আদালত বজন 
করলেন । বহু ছাই ও শিক্ষক স্কুল-কলেজ বর্জন করলেন । কাশী, বিহার, গুজরাট 
বিষ্যাপীঠ এবং জামিয়া-মিলিয়া, ইসলামিয়া! ইত্যাদি কয়েকটি জাতীয় বিদ্যায়তন 
স্থাপিত হল এবং নরেন্দ্র দেব, রাজেন্ত্রপ্রসাদ, জাকির হোসেন, স্থভাষচন্দ্র বোস 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই সমস্ত শিক্ষায়তনে শিক্ষকত। করলেন । 

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অহুিত কংগ্রেসের বাঁধিক অধিবেশনে 
কর্মস্চী চূড়ান্তভাবে গৃহীত হল । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই সাংবিধানিক উপায়ে 
ওপনিবেশিক শ্বায়ত্বশাসন অজনের যে লক্ষ্য কংগ্রেস এযাবংকাল ঘোষণ। করে 
এসেছে তার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ এবং আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে স্বরাজ অর্জনই' 
কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হল। কংগ্রেসের সাংগঠনিক রূপেরও পরিবর্তন 
ঘটানে। হলে। নাগপুর অধিবেশনে । বিভিন্ন স্তরের কমিটি গঠন, প্রতিনিধিত্ব 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে কংগ্রেপকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার 
চেষ্টা! হল। খাদি পরিধান, অস্পৃশ্তাতা দূরীকরণ, মাদকদ্রব্য বর্জন ইত্যাদিও কর্মস্থচী 
হিসাবে ঘোষিত হল, মোটামুটিভাবে বল! যায় কংগ্রেস এ সময় জনগণের মধ্যে 
কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করল । 

কিন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে জনগনের মধ্যে সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব যখন 
অত্যন্ত তীব্র, যখন আন্তজীতিক অবস্থা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অস্থকূলে 
তখন কংগ্রেম জনগণকে পরিচালিত করার কি পন্থা গ্রহণ করল? ১৯২১ সালের 
শেষদিকে গান্ধী বতীত আর প্রায় সমস্ত প্রথম সারির কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার 


হলেন। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কতকগুলি শর্তাধীনে প্রতি।6 প্রদেশকে আইন 
অমান্য আন্দোলন শুরু করার অন্থুমতি দিল। স্বরাজ অর্জনের জন্য যখন দেশের 
মাহুষ জঙ্গী সংগ্রামী কর্মস্থচীর অপেক্ষায় তখন কংগ্রেস ঘোষণা করল এই শর্তাধীন 
আইন অমান্ত আন্দোলনের কর্মস্থচী এবং গান্ধী স্বয়ং ঘোষণ। করলেন ষে ১৯২১ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ আদায় হবেই। সংগ্রামে উন্মুখ জনগণ 
খগ্রেস ঘোষিত অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলনকেই আন্তরিকতার সঙ্গে 
গ্রহণ করল । ১৯২১ সালে গণআন্দোলন শুধু অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই নয়, 
দেশের বিভিজ্ধ অংশে শ্রমিকদের ধর্মঘট, আপাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে ধর্মঘট, 
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মেদিনীপুরে খাজণ। বন্ধ আন্দোলন, মালাবারে মোপল। বিদ্রোহ ইত্যাদির মধ্য 
দিয়ে ফেটে পড়তে লাগল । ১৯২১ সালের শেষদিকে এই সংগ্রাম এত উচ্চগ্রামে 
উন্নীত হুল যে ব্রিটিশ সরকার অ|তস্কিত হয়ে পড়ল এবং প্রিন্ম অফ ওয়েলসের 
ভারত পবিদর্শনের মধ্য ধিয়ে জনগণের বিক্ষোভকে প্রশমিত করার চেষ্টা করল । 
কিন্ত ফল হলে। বিপবীত। ১০ইপ্ভেম্বর যেদিন প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারতে 
অবতরণ করলেন সেদিন সারা ভার্তব্যাপী সাধারণ ধম্নঘট পালন করে জনগণ 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভকে মূর্ত করে তুললেন। জাতীয় 
আন্দেলনের ক্ষেত্রে এটাই সম্ভবত ছিল ভারতের জনগণের সর্বপ্রথম জাতীয় 
রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট | জনগণের এই তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব 
এবং পাশাপাশি ওপনিবেশক সরকারের নিষ্ঠুব দমন-পীড়ন ভারতের স্থানে স্থানে 
জনতা পুলিশের রক্তাক্ত সংঘর্ষের স্ষ্টি করল। মোপলা। বিদ্রোহ, বোস্বাই-এর 
জনগণের প্রতিবোধঃ কলকাতায় সি. আর. দাশ সহ সহম্ম সহম্্র মানুষের গ্রেপ্তার 
ও তুমুল বিক্ষে(ভ এবং ভারতের অন্ান্ত প্রান্তে জনগণের অনুরূপ জঙ্গী 


কার্কলাপ সংগ্রামের চেহারা পান্টে দিল। 
জনগণের এই সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী জঙ্গী সংগ্রামের জোয়ার প্রত্যক্ষ করে 
গান্ধী প্রমাদ গুনলেন। তিনি বুঝলেন জনগণ অগ্রসর হয়ে চলেছে আপোষহীন 
গ্রামের পথে । তাই আর কালবিলম্ব নয়। এই অগ্রগতির জোয়ার ঠেকাতেই 
হবে। তিনি ঘোষণ। করলেন যে শহর গুলিতে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন 
ব্যর্থ হয়েছে, কাজেই এখন তিনি তার কাধকলাপ গ্রামাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করবেন। 
সি. আর. দাঁশ সহ সমস্ত নেতৃবৃন্দ যখন বন্দী তখন গান্ধীই হয়ে উঠলেন কংগ্রেসের 
ডিরেক্টর । বংসরের শেষে অনুষ্ঠিত আমেদাবাদ কংগ্রেস গান্ধীকে ব্যক্তিগত 
এবং গণআইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার কর্তৃত্ব দিল এবং এই কংগ্রেস 


থেকেই কংগ্রেসের পিছু হঠ শুরু হল। 
গান্ধী সিদ্ধান্ত করলেন যে গুজরাটের একট। তালুক বরদলিতে তিনি তার 

এই আইন অমান্য আন্দোলন পারচালন। করবেন । কিন্তু বরদলিতে এই গণআইন 

অমান্য আন্দোলন শুর হবার পূর্ব মুহুর্তে উত্তর প্রদেশের (তৎকাকীন যুক্ত প্রদেশ ) 

চৌন্বিচোর! নামক স্থানে বিক্ষুব্ধ কষকদের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশের এক রক্তাক্ত সংঘর্ষ 

ঘটল। পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষক জনত!। একটি থানায় 

অগ্রিমংযোগ করল এবং সংঘর্ষে ২২জন পুলিশ নিহত হল । জনগণের এই ক্রোধ 

ও ঘ্বণার সংবাদ গান্ধার নিকট পৌছানে। মাত্রই গান্ধী অনুভব করলেন আর 

কালক্ষেপ কর সঙ্গত নয়। ১ল ফেব্রুয়ারী ১৯২২, বরদলিতে তাড়ান্ছড়ো। করে 


২৮৬ 


কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠক আহ্বান করে গান্ধী এবং কংগ্রেস 'চৌরিচোরায় 
জনতার অমানুষিক আচরণের' পরিপ্রেক্ষিতে শুধু গণআইন অমান্য আন্দোলন 
নয়, জন-সমাবেশ, শ্েচ্ছাসেবক বাহিনীর মিছিল ইত্যাদি সমস্ত কাষকলাপ বন্ধ 
কর[র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং পরিবর্তে স্থতাকাটা ইত্যাদি 'গঠনমূলক' 
কাধকলাপের সিদ্ধান্ত নিলেন। কংগ্রেসের সংগ্রাম শেষ ছল। সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামে যখন দেশ উত্তাল এবং যখন ব্রিটিশ সরকারও সেই ক্রমবর্ধমান 
সংগ্রামে আতঙ্কিত তখন গান্ধী এবং তার নেতৃত্বে কংগ্রেম এভাবেই সেই 
সংগ্রামের সমাধি বচন করল । 

বরদলির এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সংগ্রামী জনগণকেই হতচকিত করল না* এই 
সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের মধোই নেতৃত্বের একাংশকে এবং কমাঁদের এক বৃহদাংশকে 
বিন্মিত করল । মি. আর, দাশ; মতিলাল নেহেরু, লাল। লাজপত রায় সেই সমস 
কারান্তরালে ছিলেন। তারাও এই সিদ্ধান্তে বিক্ষু্ধ হলেন । মি. আর. দাশ 
ক্রোধে ও দুঃখে অভিভূত হলেন। স্থভাষ চন্দ্র বন্থ বিন্মিত ও কু হলেন। 
মতিলাল নেহরু ও লাজপত রায় জেল থেকে গাক্কীর নিকট পত্র লিখে এই 
সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন । 

ধগ্রেস জনগণের সমস্ত আন্দোলনকেই এমনভাবে সংগঠিত করেছিল ষে 

তাতে জনগণের স্বত:স্ফুর্ত সক্রিয় কাধকলাপের কোন স্থান ছিল না । সমস্ত 
আন্দোলনটাকেই ষান্ত্রিকভাবে একজন মানুষের ইচ্ছ। অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল 
করে বাখা হয়েছিল। ফলে বরঘ্লির সিদ্ধান্ত জনগণের মধ্যে স্থটি করল প্রচণ্ড 
হতাশা ও অসহায় বিভ্রান্তি | 

ব্রিটিশ সরকারও এবার স্থযোগ বুঝে সমস্ত ঘটনার মোকাবিলায় অগ্রসর 
হল। ১০ই মার্চ গান্ধীকে গ্রেপ্তার কর! হল কিন্তু তার অন্য হি হল না কোন 
গণবিক্ষোভ । গণ-আন্দোলনের জোয়ার গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির 
কল্যাণে এবার ভাটায় পরিণত হল । 


সাআজ্যবাদী সরকারের স্বস্তি 

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে 
অসহযোগের যে সিদ্ধাস্তসমূহ গ্রহণ কর। হয় তাতে ব্রিটিশ সরকার বেশী চিত্তিত 
হয়নি । স্কুল-কলেজ বয়কট, আইন আদালত বয়কট ব! নতুন কাউন্সিলের নির্বাচন 
বয়কটে ব্রিটিশ সরকার শংকত হয় নি। কিন্ত শংকিত হল তখনই খন জনগণের: 


৯৮৭ 


আন্দোলন জঙ্গীরূপ ধারণ করল। বিভিন্ন হ্েচ্ছাসেবক বাহিনীর গঠন ও কার্ধকলাপ 
জনগণের জঙ্গী বিক্ষোভ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মনে আতংক স্থট্টি করল । ১৯২২ 
সালের ৯ই ফ্রেক্রয়ারী ভাইসরয় লগ্নে সেক্রেটারী অফ স্টেটের নিকট ষে 
তারবার্ত। প্রেরণ করেন তাতে এই আতংক সুস্পষ্ট । তাবাবার্তায় বল। হয়েছে, 

€১৯২০ সালের শেষদিকে আন্দোলনে কতকগুলি অস্বস্তিকর লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে 
ওঠে । স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলির মধ্যে সামরিক কায়দাকান্থন অন্থকরণের 
একটা ঝেক পরিলক্ষিত হয় । এই বাহিনীগুলি অস্তত বাহিকভাবে জনকল্যাণ- 
মূলক এবং সমাজসেবামূলক উদ্দেশ্যেই স্য্টি হয়েছিল কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে 
আন্দোলনের নেতার! এই নংগঠন গুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সামাজিক বয়কটের 
যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে বিলম্ব করেনি ।"*--*"এই সংগঠনগুলিতে সদশ্যদের 
গ্রহণ কর! হয় হিংসার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণার ভিত্তিতেই | তথাপি ক্রমশ 
এই প্রতিষ্ঠানগুলি নেতাদের হাতে এমন শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে উপস্থিত 
হয়েছে যে এগুলি ঘ্বণ্য উদ্দেশ্টে ব্যবহৃত হতে পাবে এবং বাস্তবে তা হচ্ছেও । 
পুলিশ বাহিনীর কার্ধকলাপে প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করা ভীতিগ্রদর্শশ এবং 
বলপ্রয়োগ করে হরতাল এবং সামাজিক ও অর্থনৈত্তিক বয়কট সংগঠিত করা॥ 
তদেশী আন্দোলন বা মাদক দ্রব্য বর্জনের আন্দোলনের আড়ালে সরকারের 
করৃত্বকে খর্ব করা এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের সন্ত্রস্ত করাই সাম্প্রতিকালে এই 
সংগঠনগুলির মুখ্য কাঁকলাপ হয়ে দাড়িয়েছে । কোন কোন স্থানে এরা শুধুমাত্র 
সামরিক কসরং ইত্যাদিই অভ্যাস করছে ।”১ 

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন ও তার কার্কলাপের এই আতংকের পাশাপাশি 
খিলাফৎ কমিটির কয়েকটি সিদ্ধান্তও ব্রিটিশ সরকারের মনে গভীর উদ্বেগের স্থষট 
করে। অল ইণ্ডিয়া খিলাফৎ কমিটি ১৯২১ সালের জুলাই মাসে করাচীতে এক 
প্রস্তাব গ্রহণ করে মুসলিম সমাজকে সরকারী চাকুরীতে এবং ব্রিটিশ সামরিক 
বাহিনীতে যোগ ন1 দেবার আবেদন জানায় । লগুনে সেক্রেটারী অব স্টেটের 
নিকট প্রেরিত ভাইসরয়ের তারবার্তায় এই প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকারের উদ্বেগ 
স্স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তারবার্তায় বলা হয়, 

“এর কিছুদিন পরে--পুলিশ এবং সৈন্তবাহিনীতে আহ্ুগত্য বিনষ্ট করবার জন্য 
আরো। খোলাখুলিভাবে প্রচেষ্টা চালানে। হয় । গ্রী্মকালের মধ্যভাগে পাঁচশত 
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খুসি 


উলেমা বা শিক্ষিত ব্যক্তি কর্তৃক এক ফতোয়া জারীর সংবাদ ব্যাপকভাবে 
প্রচারিত হয়।******.. এই ফতোয়ায় মুলমান ধর্মাবলম্বীদের সরকারী চাকুবীতে 
প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, পুলিশ এবং সৈন্তবাহিনীতে প্রবেশ সবিশেষ দ্বণ্য 
পাপ বলে বিবেচিত হয় ।”১ 

দ্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, সরকারী চাকুরী ও সৈম্ঘবাহিনীতে মুসলমানদের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ করে, খিলাফৎ কমিটির ঘোষণ। ব্রিটিশ সরকারের কাছে উদ্বেগ ও 
শংক। নিয়ে আসে, কিন্তু পরবর্তীকালের দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ সাম্রাজ্যবাদী 
সরকারকে নিক্ষেপ করে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে । সেক্রেটারী অফ 
স্টেটের নিকট ভাইসরয়ের তারবার্তায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে সেই বিপদের ত্বীকৃতি। 
তারবার্তায় বল। হচ্ছে । 

পপ্রি্দ অব ওয়েলসের ভারতে অবতরণের দিন অর্থাৎ ১৭ই নভেম্বর উত্তর 
ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রধান শহরে সাধারণ হরতাল পালিত হয় । হিজ বয়াল 
হাইনেস-এর উপস্থিতির দৃশ্ঠ অবলোকনের পর প্রত্যাবর্তনরত এক জনতার 
উপর একট পুলিশী ব্যবস্থার ফলম্বরূপ তিন দিন ব্যাপী গুরুতর দা! হাঙ্গাম! 
ঘটে। এইহাঙ্গামায় কয়েকজন ইউরোপীয় নিহত হয় এবং মোট নিহতের 

হখ্যা ছিল ৫৩ এবং আহতের সংখ্য। ছিল প্রায় ৪০০ | কলকাতায় হরতালের 
দিন শ্বেচ্ছাসেবকর1 ব্যাপকভাবে ভীতিপ্রদর্শন করে। অন্যান্ত বুহৎ শহর. 
গুলিতেও অনুরূপ ছোটখাট ঘটন। ঘটে । 

“১৭ই নভেম্বরের ঘটনার পর সরকার এক নতুন এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির 
সম্মুখীন হয়েছে । বিগত কয়েক মাসের হাঙ্গামাসমূহেব পর আইনসম্মত কর্তৃত্বের, 
প্রতি একটা ক্রমবর্ধমান অশ্রন্ধ। এবং আইনকাহুন অগ্রাহ করার একট! বিপজ্জনক 
ঝোৌক সৃষ্টি হয়েছে এবং এট স্থুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বিভিন্ন শ্বেচ্ছাসেবক 
প্রতিষ্ঠানগুলি সংগঠিতভাবে হিংসা; ভীতিপ্রদর্শন ও বাধাক্্ির প্রচারকার্য চালিয়ে 
যাচ্ছে । সাধারণ অপরাধ নিরোধক আইনের দ্বার এর মোকাবিল। সম্ভব নয়।,২ 

অসন্তোষ, বিক্ষোভ শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে নয়-_-অসস্তোষ ছড়িয়ে 
পড়ছে মজুরদের মধ্যেও এবং বেকার যুবকদের মধ্যেও । তারও স্বীকৃতি প্রকট 
হয়ে পড়েছে তাববার্তায়। 

“অনেক স্থানে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষিত শ্রেণীগুলির মধ্য থেকেই সদশ্য 
সংগ্রহ কয়া হতে।। কিন্তু এদের কার্ধকলাপ ধতই হিংসার আশ্রয় গ্রহণ কবুল 
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১৬৯. 


ততই বেকার মজুর, কলকারখানার শ্রমিক, শহরে নিয়স্তরের লোকেরা এদের 
প্রতি আকুষ হল*'**** 175 

এর সহজ অর্থ আন্দোলন ষতই জঙ্গীবূপ ধারণ করল ততই এই আন্দোলনের 
প্রতি শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজের দরিদ্রতম অংশের মানুষের সামিল হতে শুরু 
করলেন। স্বভাবতই ওঁপনিবেশিক সরকারের কাছে এই ঘটনার তাৎপর্য ছিল 
অত্যন্ত বিপজ্জনক । 

কিন্ধু গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের "ই বিপদের অবসান ঘটালেন। গান্ধীর 
সিদ্ধান্তে ব্রিটিশ সরকারের চিন্নায় স্বস্তি এনে দ্িল। কংগ্রেসের আমেদাবাদ 
অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভাইসবয়ের তারবার্তায় এই স্বস্তির অভিব্যক্তি স্পষ্ট। 

ক্রীসমাস সপ্তাহে আমেদাব।দে কংগ্রেসের বারধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । বোম্বাই-এব হাঙ্গামায় গান্ধী গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন । তার 
সমসাময়িক বিবৃতিগচলিতেই এব প্রমাণ রয়েছে । বোষ্বাই-এর হাজাম। গণ 
আইন-অমান্ত আন্দোলনের বিপদসমূহ তার কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। 
কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিই এর সাক্ষ্য দেয়। এগুলিতে খিলাফৎ পার্টির চরমপন্থী 
অংশেব প্রদত্ত অহিংসা বর্জণের প্রস্তাবই শুধু প্রত্যাখ্যাত হয়নি এমনকি 
খাঁজনাবন্ধষের উল্লেখও প্রস্তাবে বাদ দেওয়া হয়েছে" *** - | গান্ধী কংগ্রেস 
কমিটির একক সর্বেসর্বা নিযুক্ত হযেছিল ।”২ 

আন্দোলনেব জঙ্গীরূপ দেখে গান্ধী বিচলিত । ব্রিটিশ সরকারও আন্দোলনের 
বিস্তৃতি ও তীব্রতায় আতংকিত। ভারতের শেষতম পরিস্থিতি সম্পর্কে 
তারবার্তায় বল। হচ্ছে, 

“অসহঘোগ আন্দোলন শহব গুলির নিয়শ্রেণীব লোকদের গুরুতরভাবে প্রভাবান্িত 
কবেছে যদিও এই আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসথচী এযাবৎ আংশিক সাফল্যই লাভ 
করেছে । গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে এই আন্দোলনের প্রভাব সামান্ত হলেও 
কতকগুছি অঞ্চলে বিশেষ করে আসাম উপত্যকা, যুক্তপ্রদেশ, বিহাম্ব, উড়িস্তা 


এবং বাংলাদেশে কৃষকবা এই আন্দোলনের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছেন । পাঞ্জাবে 
চরমপন্থ।দের দ্ব/রা নিজস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সংগঠিত আকালী আন্দোলন গ্রামাঞ্চলের 
শিখদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে । মুদলমান সমাজের এক বৃহৎ অংশ ফিলাফৎ 
আন্দোলনের প্রভাবে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এবং অপন্তষ্ট। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য 
ভারত সরকার অত্যস্ত জোরের সঙ্গে বারংবার সেভার্ন চাক্ত মংশোধনের 
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সুপারিশ করেছেন। এই স্থযোগে আমরা আমাদের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করতে 
চাই যে তুরম্ক শাস্তিচুক্তি বিশেষ করে কনস্টার্টিনোপল, থে-স ও স্মার্মা সম্পকিত 
অংশ সংশোধিত করে সাত কোটি মুসলমানের সঙ্গে আপোষ কর একাস্ত 
আবশ্ঠক।'১ 

এমনি একটা পরিস্থিতিতে যখন ভারতের বিস্তৃত অংশে শহুরে জনতা! থেকে 
গ্রাঘা কৃষক সমাজ পর্যন্ত এবং হিন্দু, মুসলমান, শিখ সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষুব্ধ এবং 
সেই বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে জঙ্গীরূপ নিয়ে তখন বিচলিত হঘে উঠলেন গান্ধীজী 
এবং শংকিত হয়ে উঠল ব্রিটিশ সরকার । উভয়েরই উদ্দেশ্য সংগ্রামের রাশ টেনে 
ধরা। গান্ধীজী বাশ টেনে ধরলেন-ত্রিশ সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 
বুজেয়া নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অদ্ভুত পরিণতি ! 


রাশিক্বাস্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লীৰ__ 
সাআাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভীষণতম আঘাত 
বৃজেয়! নেতৃত্ব ভারতের শ্ুতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি রুদ্ধ করল এমন 
একট আন্তজাতিক পরিস্থিতিতে যখন 'বশ্বসামাজ্যবাদ পেয়েছে একটা প্রচণ্ড 
আঘাত। ১৯১৭ সালে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পৃথিবীতে স্থচন। করেছিল 
নতুন যুগের-_ পুঁজিবাদী ও সাআ্রাজ্ঞাবাদী শোষণ থেকে মুক্ত এক নতুন লমাজ ও 
বাষ্ট ব)বস্থার জন্ম ঘোষণ| করল এই বিপ্রব। প্রমাণিত হল ধনতন্ত্র ব সাম্রাজ্যবাদ 
শাশ্বতও নয়, অজেয়ও নয়। বরং ধনতন্ত্রের অবক্ষয়, সাম্রাজ্যবাদের ভাঙ্গন অবশ্থভাবী 
এবং এমন একট! সমাজব্যবস্থা শোষণমূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থানচ্যুত করতে 
যাচ্ছে ষে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে এবং উৎপাদনের উপায় 
সমূহের মালিক দেশের নগণ-কোন মুনাফালোলুপ ব্যক্তি বিশেষ নয়। 
প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্রের পতন এবং সর্বহারার একনায়কত্ব রাশিয়ার শ্রমিক 
কৃষককে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তিই এনে দিল না, রুশ অক্টোবর বিপ্রব 
জাতিগত শোষণের অবলান ঘোষণা করল । একটি দেশের এক জাতি কতৃক 
আরেক জাতির শোষণ, এক ভাষাভাষী জনগণের সঙ্গে অন্য ভাষাভাষী জনগণের 
বিরোধ অবলুগ্ত হল এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে । এশিয়ার উজবেকিস্তান, তাজকিস্তান ' 
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প্রভৃতি নিপীড়িত পিছিয়েপড়া এবং মধ্যযুগীয় অর্থ নৈতিক ও সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন 
রাজ্যগুলি পেল এক অপূর্ব মুক্তির ম্বাদ_ঘোষিত হুল জাতিসমূহের 
আত্মনিয়ণাধিকার। 

রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল সর্বপ্রথম এই সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্রব। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বের অর্থ রাশিয়ায় শ্রমিক-শ্রেণীর মতো 
একটা বিপ্লবী শ্রেণীর নেতৃত্ব । বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর কোন দোছ্যলামানতা৷ নেই, 
নেই কোন পিছুটান বা আপোষমুখীন মনোভাব। স্থনিদিষ্টভাবে বলতে গেলে 
বলাযায়, 

“অক্টোবর বিপ্লবের পুরোভাগে ছিল রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর মতো একটি 
বিপ্লবী শ্রেণী, সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এই শ্রেণী ইস্পাতের মতো দৃঢ় হইয়া 
উঠিয়াছিল, অল্পকালের মধ্যে ছুইটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতাও ইহার ছিল , তৃতীস্ব 
বিপ্লবের প্রাক্কালে এই শ্রেণীই শাস্তি, ভূমি, ম্বাধীনতা৷ ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে 
জনগণের নেতা৷ বলিয়। স্বীকৃত হইাছিল। রুশ শ্রমিকশ্রেণীর মতো নেতৃত্ব যি 
বিপ্লবে না থাকিত, জনগণের আস্থা! অর্জন করিয়াছে এমন নেত। যদ্দি বিপ্লবে ন। 
মিলিত, তবে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ঘটিত না, এবং এ মৈত্রী 


ন। ঘটিলে বিজয়ও লম্ভব হইত না । 

কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা স্থবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, বিপ্লৰ সাধনে 
সেই দরিজ্র কৃষকদের মতো বলিষ্ঠ এক মিত্র রুশ শ্রমিকশ্রেণী পাইয়াছিল । 

“কৃষিকর্মরত কৃষকসাধারণ সম্বন্ধে বল। যায় যে মাত্র আট মাস ব্যাপী বিপ্লবের 
যে অভিজ্ঞতাকে বিনা দিধায় “নিয়মিত অগ্রগতির” যুগেব কয়েক দশকের সঙ্গে 
তুলনা করা যায়, সেই অভিজ্ঞতা নিরর্থক হয় নাই, এই সময়ে তাহারা রুশদের 
সকল পার্টিকেই কার্ধক্ষেত্রে পরীক্ষ। করার স্থযোগ পাইয়াছিল এবং নিজের স্পষ্ট 
বুঝিয়াছিল যে “সংবিধানী গণতন্ত্রী” কিংবা সোশ্ঠালিষ্ট বরেভলুশনারি মেনমেভিকদের 
দল জমিদারদের সঙ্গে কখনও সত্যকার সংঘর্ষে লিপ্ত হইবে না কিংবা কৃষকদের 
্বার্থরক্ষার জন্য আত্মোৎ্সর্গ করিবে না, তাহার! বুঝিয়াছিল যে রুশদের একমাত্র 
যে পার্টি জমিদারদের সঙ্গে একেবারে জড়িত ছিল না এবং কৃষকদের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য জমিদারদের শক্তি চূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, সেই পার্টিই হইল 
বলশেভিক পার্টি। এই বিশ্বাসই হুইল সর্বহারাশ্রেণী ও দরিদ্র কষকদের মধ্যে 
মৈত্রীর হুদৃঢ় ভিত্তি । যে মাঝারী চাষীর! বহুদিন দোছুল্যমান অবস্থায় ছিল এবং 
মাত অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে সর্বাস্তকরণে বিপ্লবের প্রতি আকুষ্ট হইয়। দরিত্র 
কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলাইলঃ সে মাঝারী চাঁধীর। যে কি কৰিবে, তাহাও 
নির্ধারিত হইয়া গেল এই শ্রমিক-রুষক মেত্রী ঘ্বার। 


১ 


“এই মৈত্রী ছাড়া অক্টোবর বিপ্লব ঘষে জয়যুক্ত হইত না তাহা বলাই 
বাহুল্য । 

“রাজনৈতিক সংগ্রামে বারবার পরীক্ষিত ও পরিশোধিত বলশেভিক পার্টির 
মতে পার্টি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতা । চূড়ান্ত আক্রমণে জনগণকে পরিচালন! 
করার মতো সাহস ও লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার পথে যে নান প্রচ্ছন্ন বাধা থাকে 
সেগুলি কাটাইফ্জা ষাইবার মতো! সতর্কতা ছিল বলিয়াই শুধু বলশেভিক পার্টির 
মতে পার্টি এমন নিপুণভাবে একটি ব্যাপক বিপ্লবী প্রবাহের মধ্যে, যুদ্ধ শাস্তির 
দাবীতে সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জমিদারী দখলের দাবিতে কৃষকদের 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের দাবিতে অত্যাচারিত 
জাতিসমূহের আন্দোলন, এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ ও সর্বহাাশ্রেণীর একনায়কত্ব 
স্থাপনের দাবিতে সর্বহার [শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মতে। বিভিন্ন ধারাকে 
মিশাইয়। দিতে পাবিল ।”২ 


এই বিপ্লব পৃথিবীতে একটি নতুন যুগের স্থচনা কবল। সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা 
ভাবনা, নতুন দশন ম|ম্ষের মকে আন্দোলিত করল। প্রমাণিত হল 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব, কুষকসমাজের সঙ্গে মৈত্রী এবং মাকসীয় তত্বের মতো একটি 
বিপ্লবী তত্বই ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শ]সনের অবসান ঘটিয়ে 
শোষণমুক্ত নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই বিপ্লবের প্রভাব 
কেবলমাত্র রাশিয়ার মধ্যেই লীমাবদ্ধ রইল না। প্রভাব বিস্তৃত হল ইউরোপ 
আমেরিকা ও এশীয় দেশসমূহে। পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী 
উদ্ধদ্ধ হুল এই সমাজতান্ত্রিক বিল্লুৰে ও সর্বহারার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় । উপনিবেশ- 
সমূহের নব শ্রমিকপ্রেণী ও নিপীভিত জনগণের মধ্যেও রুশ অক্টোবর বিপ্লবের 
প্রভাব অনিবাধভাবেই এলে পড়ল। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন 
এবং বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলনে এই বিপ্রবের প্রভাব পরিলক্ষিত 
হল। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে থাকায় এবং 
শরমিকশ্রেণী তখনও স্থসংগঠিত ও পরিণত অবস্থায় না পৌছানোর দরুন রুশ 
বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী প্রভাৰ সেও ম্বাধীনতা আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব এই 
বিপ্লবের তাৎপর্য ভারতের ক্ষেতে বাবহার করতে শ্রেণীগতভাবেই অক্ষম ছিল, 





১। মোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( বলশেভিক ) পার্টির ইতিহাস, 
্তাশ্বনাল বুক এজেন্সী গ্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ ২২৭-২২৮ 


১৪৯৩ 


অমিক-১৩ 


কিন্ত তা সত্বেও সংগ্রামী জনগণের অগ্রসর অংশের মধ্যে পড়ে ছিল এই বিপ্লবের 
প্রভাব। তৎকালীন শ্রমিকশ্রেণীর উত্তাল ধর্মঘটগুলি বিশেষ প্রেরণা সঞ্চয় 
করেছিল রুশ শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে । পরবর্তাঁ স্তরে 
মার্কসীক্স দর্শন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা অগ্রণী অংশকে প্রভাবান্থিত 
করে এবং ভারতেও মার্কসীয় দর্শনের ভিভিতে অ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী বাহিনী 
কমিউনিস্ট পার্ট গঠনের প্রক্রিয়। শুরু হন । 

১৯১৭ থেকে ১৯২২ সাল সময়টাই ছিল জনগণের ব্যাপক বিপ্রবী অভ্যর্থানে 
সমৃদ্ধ । এই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের বৈপ্রবিক 
সংগ্রাম কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । এই সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী 
বিপ্রবী আন্দোলনের প্রক্রিয়া থেকে ছিল অভিন্ভ। ছ্বিবিধ উপায়ে এই বিপ্লবী 
আন্দোলন পৃথিবীতে আলোড়ন স্ষ্টি করেছিল । একট! ছিল ধনতান্ত্রিক শোষণ 
থেকে মুক্তি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম এবং অপরটি 
ছিল নিপীড়িত এবং গুপনিবেশিক জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে 
বেরিয়ে আসবার জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলন । ১৯১৭ সালে লেনিন ও 
কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃত্বে রুশ অক্টোবর বিপ্রৰ বিশ্বব্যাপী এই বিপ্লবী প্রবাহে 
এ্খম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল | 

প্রথম সাত্রাজাবাদী মহাঘুদ্ধ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমৃহকে দূর্বল করে 
দিয়েছিল । তারপর ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে যে প্রথম 
ভাঙ্গন স্থষ্টি করল তার প্রক্রিয়ায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুধু ভারতেরই 
নয়। চীন, ইন্দোনেশিয়া মিশর, তুরস্ক এবং আরও বিভিন্ন দেশে এই 
আন্দোলন শক্তিশালী .বূপ ধারণ করল । ইউরোপের বিভিন্নদেশেও শ্রমিকশ্রেণীর 
বিপ্লবী অন্যান সংঘটিত হল। ১৯১৮ সালে জার্মান বিপ্লব থেকে শুরু 
করে হাঙ্গেরী, চেকোঙ্্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়। প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে শ্রমিকপ্রেণীর 
অক্যুত্থান ঘটেছিল । ইংলগ্ডেও শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপক ধরনের সাধারণ ধর্মঘটে সামিল 
হল । পাশাপাশি আইরিশ বিপ্রবীর। ব্রিটিশ শাসনের উপর হানল প্রচণ্ড আঘাত । 

ভারতে এবং এশিয়ার বিভিন্ন উপনিবেশিক দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে 
অক্টোবর বিপ্লবের আবেদন ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ । সাম্রাজাবাদী শৃঙ্খলকে ছিড়ে 
ফেলার জন্য নিপীড়িত জাতিসমূহের প্রতি এর আহ্বান ছিল খোলাখুলি । 
পুঁজিবাদী সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের নিকট ' বিশেষ করে 
শ্রমিক-রুষকদের নিকট এই বিপ্রব উপস্থিত করেছিল এক প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত | 


১৯৪ 


সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদ পত্রগুলি শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে এবং রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্ট, লেনিন এবং অন্যান্ত 
নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎ্সাঁর অভিযান চালিয়েছিল । এই সমন্ত মিথ্যা ও 
কুৎস! ভারতের ধনিকশ্রেণীকে রুশ বিপ্লব সম্পর্কে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল ঠিকই কিন্ত 
শ্রমজাবী জনগণ ভীত হন নি বরং এদের বিরুদ্ধ প্রচারাভিযানের মধ্য দিয়েই 
অক্টোবর বিপ্লবের বাণী পৌছেছিল ভারতের সাধারণ মানুষদের মধো | ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শুরু কগল তখন 
তার ফলস্বরূপ ভারতে ব্রিটিশ সাআাজাবাদ-বিরোধী জনগণের মনে সোভিয়েতের 
প্রত মৈজী ভাব স্থাপিত হল। 

মা কথা রুশ অক্টোবর বিপ্লব ভারতের সমসাময়িককালের ঘটনাবলীতে 
'অনস্বীকাধধভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল এবং বিশেষ করে শ্রমিক 
আন্দোলন সংগঠনের প্রক্রিয়ায় এর প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট । 

মছাযুদ্ধ-পরব্তীকালে দেশব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন 

ভারতের উত্তাল জাতীয় আন্দোলন গান্ধী ও কংগ্রেসের নির্দেশে স্তিমিত 
হয়ে এলেও ভারতের শ্রমিকশ্রেণী বিভিন্ন শিল্পে কখনও বিচ্ছন্নভাবে, কখনও বা 
সংগঠিতভাবে ব্যাপক আন্দোলনের পথে অগ্রসর হুল। যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তা- 
কালেব প্রচণ্ড অর্থ নৈতিক সংকট ও দ্রবামূল্য বৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী 
অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার ভিত্তিতি আন্দোলনের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়েছিল। পরিস্থিতি এমন দীাড়িয়েছিল যে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদী সরকার এই 
বাপক শ্রমিক আন্দোলনে দারুণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। লগুন থেকে 
সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইত্থিয়। বিচলিত অবস্থায় ভাইসরয়ের কাছে তারবার্ত। 
প্রেরণ করে ভাবতের শ্রমিক আন্দোলনজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিপো্ট চেয়ে 
পাঠান। তারবার্তায় জানতে চাওয়। হয়, 

“ইংলগ্ডের সংবাদপত্রসমূহে বর্ণন। দেওয়া হয়েছে যে ভারতে উত্তান শ্রমিক 
অশান্তি চলছে। এ বর্ণনা কতটা সত্য? শাসন ব্যবস্থাকে অসম্ভব করে 
তোলার প্রচেষ্টাতেই কি কংগ্রেস দল এই ধর্মঘটগুলি সংগঠিত করছে? এই 


ধর্মঘটগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থ! গ্রহণ কর! হয়েছেঃ সেই বিষয়ে আপনি কি আমাকে 
একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রেরণ করতে পারেন যাতে আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে 
সমর্থ হই ?'৯ 
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১৯৫ 


এই তারবার্তার উত্তরে ভাইসরয় যে রিপোর্ট তারে প্রেরণ করেন তাতে 


বল। হয়, 
“নিঃসন্দেহে ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক অশান্তি চলছে । কিন্তু এটা 


বল। অতিশয়োক্তি যে সারা দেশ শ্রমিক অশাস্তিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে 
এবং ভারতের অবস্থা কোনমতেই ইংলগ্ের পরিস্থিতির সে তুলনীয় নয়। 
এই বিক্ষোভের কারণসমূহ প্রধানত অথনৈতিক। (১) মূল্যবৃদ্ধির চাপ, গত 
১২ মাসে মজুরি বেশ কিছুট। বৃদ্ধি পেলেও তা মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে বা 
সর্বত্র সমানভাবে বুদ্ধি পায়নি । (২) একটা সাধারণ বিশ্বাস যে দালাল€1 এবং 
খুচরে! বিক্রেতার৷ হ্বচ্ছন্দে মুনাকাবাজী করছে । (৩) এই ধারণা যে পুঁজিবাদী 
মিল মালিকরা অত্যন্ত বেশী মাত্রায় মুনাফা আদায় করছে। (৪) ম্বল্প সংখ্যক 
লোকের আরাম ও সম্পদ এবং বিপরীতভাৰে শ্রমিক সাধারণের তুলনামূলক 
দাবিদ্্য । ৫) ভ্রুত সম্প্রসারণশীল শিল্পায়ণের বর্ধিত চাহিদ1 অনুযায়ী শিল্প 
শ্রমিকেব ঘাটতি । সর্বনাশা ইনজুয়েঞ্চা মহামারীর কলে ঘনবসতিপূর্ণ শহবগুলিতে 
এই ঘাটতি আবও গুরুতর হয়েছে এবং গ্রামের শ্রমিকরাও আর শহরে আসছে 
না। (৬) বর্তমান অবস্থার প্রতি শ্রমিকদের অসন্তোষ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রকট 


হয়ে না উঠলে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধিতে মালিকদের অনিচ্ছা । 
“এই অর্থনৈতিক কারণগুলি ছাড়াও এক ধরনের ধর্মঘটের মহামারী দেখা 


দিয়েছে । অংশত বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আলোড়ন এবং অংশত ইংলণ্ড ও 
ইউরোপের ঘনঘন শ্রমিক অশান্তির বিপোর্ট এই ধর্মঘটের প্রেরণা জুগিয়েছে। 
এখানকার রাজনৈতিক প্রচাবকরাও অবশ্য এই ধর্মঘটের জন্য কিছুট1 দায়ী। 
যদিও ধর্মঘট এখানেই প্রায়শই ঘটছে তাহলেও এই ধর্মঘটগুলি কয়েকটি স্থানে 
সীমাবদ্ধ এবং বিক্ষিপ্$।-** - শ্রমিক সংগঠন গুলির সর্বভারতীয় জোট এবং ট্রেড 
ইউনিয়ন ফাণ্ডের অভাবের ফলে এই ধরনের শ্রমিক আন্দোলনগুলির পক্ষে দীধদিন 
সকলভাবে টিকে থাক। তুলনামূলকভাবে অস্থবিধাজনক হয়ে পড়েছে । আবার 
অপরদিকে ভারতের শন্রে শ্রমিকদের একটি বিরাট অংশ গ্রাম্য কৃষকসমাজের মধ্য 


থেকে আমার দরুন ধর্মঘটার। সর্বদাই গ্রামে ফিরে যেতে পারে এবং এর ফলে 
এদের প্রতিরোধের ক্ষমত। বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেস পার্ট হিসাবে ধর্মঘট সংঘটিত 
করছে কিন। বলা শক্ত, 1কম্ত আমাদের কাছে সংবাদ আছে ষে অসহযোগ 
আন্দোলনের উদ্্যোক্তর। সরকারকে অস্থবিধায় ফেলবার কৌশল হিসাবে ধর্মঘট 
যন্ত্রটির কার্ধকারীত1 উপলব্ধি করে। নিশ্চিতভাবে বল যাক্স যে কংগ্রেসের 
কোন কোন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনে সক্রিয় ভূমিক। 


১৪৯৩৬ 


গ্রহণ করেছে । এখন পর্ধস্ত রাজনীতিবিদরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মঘট প্রূুত- 
পক্ষে শুরু হবার পরই ধর্মঘটীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন । বোম্বাই এবং 
মাত্রাজে কিছু কিছু টিলেঢালা1 সংগঠন আছে। বোগ্বাই-এ ব্যাপ্টিস্টা এবং 
মাদ্রাজে ওয়াদিয়ার মত রাজনীতিবিদরা এই সংগঠনগুলির পরিচর্যা করেন যদিও 
শেষোক্ত ব্যক্তি রাজনীতি ত্যাগ করেছেন বলে বলেন । কতকগুলি সংবাদপত্র 
বিশেষ করে বিশ্বে ক্রনিকল' ধর্মঘটাদের উৎসাহ দেয়। এই মাসের শ্যেদিকে 
বোম্বাই-এ অল ইত্ডিয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে অধিবেশন হৰে এবং তারপর 
রেলওয়ে শ্রমিকদের যে বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তার উপর এই নংবাদপত্র- 
গুলি খুব ভরসা করছে ।”১ 


সরকারী রিপোর্ট সমসাময়িককালের শ্রমিক আন্দোলনের তাৎ্পর্যকে ছোট করে 
দেখানোর চেষ্টা করলেও প্রকৃত সত্যকে সরকারী রিপোর্ট চেপে রাখতে পারেনি । 
রিপোর্ট থেকে এই সত্যই স্বীকৃতিলাভ করে যে যুদ্ধোত্বরকালীন অর্থনৈতিক 
সংকটের ফলে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীও আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য হয় 
এবং এই আন্দোলন ছিল যথেষ্ট ব্যাপক এবং ওঁপনিবেশিক সরকাবের পক্ষেও ছিল 
উদ্বেগজনক । ভারতের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক 
আন্দোলন এই শ্রমিক সংগ্রামের ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলেও সরকারী রিপোর্টে- 
ও শ্বীকার কর! হয়েছে ঘে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আলোড়ন এবং ইউবোপ ও 
ইংলগ্ডের শ্রমিক আন্দোলন ভারতের এই শ্রমিক আন্দোলনে প্রেরণা ত্ষ্টি 
করেছে । এই বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আলোড়নের প্ররুত ব্যাখ্যা! কি? সরকারী 
রিপোর্টে এই ব্যাখ্যাকে অম্প্ রাখলেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে ১৯১৭ সালের রুশ 
অক্টোবর বিপ্লব এবং সেই বিপ্রবোত্তর বিশ্ববা পী শ্রমিক জাগরণের বাস্তবতাকফেই 
এই রিপোর্টে উল্লেখ কর। হু । ইংলণ্ড ও ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের 
প্রভাবের কথা রিপোর্টে স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই একথা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ১৯১৭ সালের রুশ অক্টোবর বিপ্লৰ পৃথিবীতে যে নতুন 
যুগের স্থচনা করল তার আলোকচ্ছটা ভারতের রাজনৈতিক আকাশকেও 
আলোকিত করল, চঞ্চল করে তুলল ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে । ঘটনার এই 
তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ ধূর্ত ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়ায়নি । 

রিপোর্টে তৎকালীন ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে স্থানীয়, ভিত্তিক এবং 


১। 101. 


১৪৯৭ 


বিক্ষিপ্ত বলে বর্ণনা করলেও এই ঘটনাও ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়ায়নি যে 
অচিরেই শ্রমিকশ্রেণীর সর্বভারতীয় সংগঠন সৃষ্টি হতে চলেছে । অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা 
এবং সর্বভারতীয় জোটবদ্ধতার অভাবের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ সংগ্রামের 
যে দুর্বলতা! সুস্পষ্ট ছিল সেই দুর্বলত1 কাটিয়ে শ্রমিকশ্রেণী সর্ব ভারতীয় স্তরে 
সংগঠিত হতে চলেছে । পরিস্থিতির এই বিকাশ শ্বভাবতই গুঁপনিবেশিক 
সরকারের পক্ষে গ্রহ্ণীয় হতে পাবে না। আসন্ন বিপদ ব্রিটিশ সরকারকে সচকিত 
করে তুলেছে । তাই চেষ্টা কিছু অর্থনৈতিক কনসেশন দিয়ে ক্রমবর্ধমান এই 
বিক্ষোভকে প্রশমিত করা । রিপোর্টে বল! হয়েছে, 


'অসস্ভোধ দুর করবার জন্য আমবা প্রায় সকল অধস্তন এবং নিয্নতম সরকারী 
কর্মচাবীর বেতন সংশোধন করেছি এবং এই খাতে প্রতি বংসর কমপক্ষে দশ কোটি 
টাক! খরচ হবে। এভাবে যথেষ্ট পরিমাণ রিলিফ দেওয়। হয়েছে কিন্তু অনেক 
সময়ই বেতন বৃদ্ধির ঠিক পরেই ধর্মঘট শুরু হয়েছে কারণ মাত্রা তিবিক্ত দাবীদাওয়া 
মেটানে। সম্ভব হয়নি । উদাহরপন্বরূপ এই সময়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট 
বোস্বাই-এর পোর্টাল কর্মচারীদের ধর্মঘটের উল্লেখ কর] যেতে পারে। অন্গরূপ- 
ভাবে জুলাই মাসে নতুন মজুরি হার ঘোষণ। করবার পর সরকারী ছাপাখানা- 
সমূহে ধর্মঘট শুরু হয়, কিন্ত যখন এই মজুরির হার পুনধিবেচনায় সরকারকে বাধ্য 
কর! গেল না তখন শ্রমিকরা কাজে ফিরে গেল । বেসরকারী মালিকানার শিল্প- 
সমূহে প্রতিটি ধর্মঘটকেই তার গুণাগুণ অন্থসারে বিচার করা হয়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এটাই বাঞ্ছনীয় যে ছুইপক্ষ নিজেদের বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে নেয়। 
আমেদাবাদে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মার্জাজে এই পস্থা অনুসরণ করে সাফল্য অঞন 
করা গেছে। স্থানীয় সরকারগুলি বিশেষ করে বোম্বাই ও মাত্রা সরকার 
অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলি অনুসন্ধান কর! এবং এইগুলি মোকাবিলা করার জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করছে । কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যবস্থা ৰার্থ বার পর 
গভনরদের হস্তক্ষেপে সফলতা। এসেছে । মোটামুটি এইটাই ধারণ! যে ইংলিশ 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোর্টস এাক্টের অনুরূপ আইনকানন বর্তমানে সঠিক হবে না। আমরা 
ওয়ার্কাস কমিটির” ধারণ]কে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করছি এবং জ্ঞানবুদ্ধিসম্পর্ন 
মালিকেরাও সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছে। ওয়াশিংটন কনভেশনের অনুসরণে আমাদের 
প্রস্তাবিত ফ্যাক্টরী লেঙ্ি্জেশনস্‌ মজুরি ছাড়াও শ্রমিকদের চাকুরীর অন্যান্ত শর্তাবলী 
উন্নত করবে । আমাদের কেন্দ্রীয় লেবর বরো! বিভিন্ন তথ্য এবং প্রব্তার সংগ্রহে 
ও সরবরাহে অত্যন্ত তৎপর কাবণ শ্রমিকদের গ্রতি স্াষ্য ব্যবহারের সুধল সম্পর্কে 


১৪৮ 


মালিকদের এবং শ্রমিকদের শিক্ষিত করবার প্রয়োজন রয়েছে ।৯ 

সরকারী রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি কর! যায় ষে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি 
ও তীব্রতায়ই ব্রিটিশ সংকার যথেষ্ট বিব্রত হয়ে পড়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই 
সামান্ত কিছু অর্থনৈতিক কনসেশন দিয়েও শ্রমিকদের ধর্মঘট বন্ধ করা পবকারের 
পক্ষে সম্ভব হয়নি । সরকারেরই স্বীকৃতি অন্থযায়ী দেখ। যায় যে অনেক ক্ষেত্রে 
এ সামান্ত কনসেশনের বিরুদ্ধেই শ্রমিকরা] ধর্মঘট করে রুখে ফাড়িয়েছেন। এর 
মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের দৃঢ়তা এবং সংগ্রামী মেজাজেরই পরিচয় মেলে । বোবা 
যায় যে এই সময়ের ধর্মঘটগুলি পূর্বেকার এলোমেলে। চরিত্র থেকে উত হয়ে 
যথেষ্ট সংহত হয়ে উঠেছিল এবং নেতৃত্বও ছিল পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী 
মচেতন। 

এই সময়টি বিশেষ করে ১৯২০ সালে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের 
ইতিহাসে একটি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত । যুদ্ধ পরবর্তাকালে ভারতের উত্তাল 
রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীরও যে অর্থনৈতিক 
সংগ্রাম বিস্তৃত ও তীব্রক্পপ ধারণ করেছিল তারই পরিণতিতে ১৯১* সালে গঠিত 
হয়েছিল ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর সর্বভারতীয় শ্রেণী সংগঠন অল ইগ্ডিয়। ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস। শুধুমাত্র কয়েকজন নেতা বা শুভাকাঙ্র্টীর প্রচেষ্টাতেই 
এই সর্বভারতীয় সংগঠন স্থ্টি হয়নি । এর পিছনে ছিল ভারতের শ্রমিকদের 
নিরবচ্ছিম্ন সংগ্রামে সংগ্রাম চঞ্চল করে তুলেছিল ভারতের প্রতিটি 
শিল্পাঞ্চলকে । সরকারী রিপোর্ট থেকেও ধর্মঘটের এই বিস্তৃতির কিছু কিছু তথ 
পাওয়া যায় এবং এই তথ্যগুলির মধ্যে থেকে এই সময়ের শ্রমিক আন্দোলনের 
চিহট1 আরও সুস্পষ্ট হয়ে €ঠে। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ধর্মঘটের তথা এখানে 
দেয়! হল। 
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১৪৯৪ 


সান্প্রতিককালে (১৯২০ সাল) তালিক নং ১৬ 
ভারতের শ্রমিক ধর্মঘটের চিন্র১ 
স্থান প্রতিষ্ঠান ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী মন্তব্য 
শ্রমিকের সংখ্য! 
মাজ্াজ মাদ্রাজ ট্রামওয়েজা ১১৪০ মজুরি বৃদ্ধি এবং অন্তান্ত 
তুযোগ-স্থবিধা আদায়ের পর 
ধর্মঘটের পরিসমাঞ্চি হয় 


মাছুর! 'মাদ্রাজ) মাদুরা মিলস. -- 


মাত্রা আমি ক্লোদিং ফ্যাক্টরী ৩১ 

পাঞ্জাব নর্থ ওয়েষ্টার্ 
রেলওয়ে 

জামালপুর ইঃ ইপ্ডিয়াঁন ১০১৩০৩ 

(বিহার) রেলওয়ে 


পাটনা (বিহার) পানা ল প্রেস ৭০ 


মজক.ফরপুর ভাক কর্মচারী - 
(বিহার ) 

হিংগনঘাট রায় সাহেব রকাদ 
(মেপ্টাল প্রভিন্স) মেহত। মিলস্‌ 


১৩৩০ 


নাগপুর এমপ্রেস মিলস. ৫০০০ 
( সেন্টাল প্রভিন্স) 

বেরিলী রোহিলখণ্ড এগ ৬০০ 
(যুক্ত প্রদেশ) কুমায়ুন রেলওয়ে 
সাহারাণপুর নর্থওয়েষ্টার্ ১১৫০৩ 
(যুক্ত প্রঃ) রেলওয়ে 

ৰ্সী গ্রেট ইত্ডিয়ান পেনিনহলার 
(যুক্ত প্রঃ) রেলওয়ে ওয়ার্কশপ 


শ্রমিকরা বিনাশর্তে কাজে 
যোগদান করে 


আপোষ আলোচনায় ধর্মঘটের 
মীমাংসা! হয় 
শ্রমিকরা বিনাশর্তে কাজে 
যোগদান করে 
বেতন বৃদ্ধির পর শ্রমিকর! 
কাজে যোগ দেয় 
আপোষ আলোচনায় ধর্মঘটের 
মীমাংসা হয় 
গ্রেন এলাউন্স বৃদ্ধির পর 
ধর্মঘটের মীমাংসা হয় 
বেতন বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের 
মীমাংস৷ হয় 
মজুরি বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের 
মীমাংসা হয় 
দাবিপুরণের গ্রতিশ্রাতির পর 
ধর্মঘট প্রত্যাহত হয় 


আপোষ আলোচনায় ধর্মঘটের 
মীমাংসা হয় 
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৬৩ 


এলাহাবাদ 
(যুক্ত প্রঃ ) 
কানপুর 

( যুক্ত প্রঃ ) 


কানপুর 
( যুক্ত প্রঃ ) 


আস 


মিলন্‌ কুপার এলেন এগু 
কোং, দি ট্যানারী এম্পায়ার 
ইঞ্জিনীয়ারিং কোং 
এলগিন মিলস্‌ 


২৪০ গু 


উলেন মিলস্‌ 
ভিক্টোরিয়া মিলস ৫১০ 


২১০০০ 


কটন মিলস্‌ 


৫১৫০০ 


কুপার এলেন £১২০০ 


এণ্ড কোং 

ট্যানাবী ৬০৩ 
এম্পায়ার ইঞ্রি- ৮০০ 
নীয়াৰিং 

হারনেস ফ্যাক্টরী ৩১০০০ 


জাজমান হিলস ৫০০ 
হাফিজ হালিম ট্যনারী ৩০০ 


২৬১ 


প্রতিষ্ঠান ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী সস্তব্য 
শ্রমিকদের সংখ্যা! 

পাইওনীয়র ৭8৬ কিছু অর্থনৈতিক কনসেশনের 

প্রিন্টিং প্রেস ফলে শ্রমিকরা কাজে ফিরে যায় 

এলগিন মিলস. ২০১০০০ মজুরি বৃদ্ধি, বোনাস প্রদান 

উলেন মিলস্‌, ভিক্টোরিয়া এবং কাজের ঘণ্টা হাস করার 

মিলস্‌, মুর মিলস্‌ কান- পর ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি হয় 

পুর কটন মিলস, গ্যাঞ্জেস্‌ 

জুট মিলস, ফ্লাওয়ার 


বেতন বৃদ্ধি এবং অগ্যান্থ 
প্রতিশ্র্তির ভিত্তিতে ধর্মঘটের 
মীমাংসা হয় 

আপোষ মীমাংস! হয় 
ঘিসাপ্ধাহিক মজুরি প্রদানের 
প্রতিশ্রতির পর ধর্মঘটের 
মীমাংস। হয় 

মজুরি বৃদ্ধির প্রতিশ্রাতি এবং 
বোনা প্রদানের পর ধর্মঘটের 
মীমাংস। হয় 

বোনাস বুদ্ধির পর ধর্মঘটের 
মীমাংসা হয় 

আপোষ মীমাংসা হয় 

মজুরি সামান্ত বৃদ্ধির পর 
ধর্মঘট প্রত্যাহত হয় 

মজুরি বৃদ্ধির পর শ্রমিকব। 
কাজে ফিরে যায় 


স্থান প্রতিষ্ঠান ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী মন্তবা 


শ্রমিকের সংখ্যা 
কানপুর [যুঃ প্রঃ] প্রিমিয়ার অয়েল ১৫০ আপোষ মীমাংসা হয় 
মিলস্‌ 
” » দ্বদেশী কটন মিলস্‌ ৬০০ আপোষ মীমাংসা হয় 
কলিকাতা বাজমিন্্রী ১০১০০০ মজুরি বুদ্ধির পর ধর্মঘটের 
(বেঙ্গল প্রেসিভেন্সী) মীমাংস! হয় 
কুলটি বেঙ্গল আইরণ ১১১০০ মজুরি বৃদ্ধির প্রতিশ্রতির 
« এও ীল ওয়ার্কস পর ধর্মঘটের মীমাংস। হয় 
হাওড়া» ঘুক্ুরী, নিউ সেপ্টএাল, ২৭১০০ মজুরি বুদ্ধি এবং অগ্যান্ত 
গ্যাঞ্জেস ফোর্ট দাবি পূরণের প্রাতশ্রুতির 
উইলিয়ম এবং হাঁওড়া। পর ধর্মঘট প্রত্যাহ্ৃত হয় 
জুট মিলস্‌ 
হাওড়। » পারী এণ্ড কোং ৩০০ 
কলিকাতা » মেসার্স গ্রাহাম ১০০ শ্রমিকরা বিনাশর্তে কাজে 
এণ্ড কোং যোগদান করে 
» » ট্যাঁকসী ড্রাইভারস্‌ ১,২০০ ধর্মঘটের আপোষ মীমাংসা হয় 
». » রিকশা চালক ৩০৪ 
বান্বাই শহর স্তাকল ১১৩৫১০ ০৩ ভাতা বৃদ্ধি, কাজের ঘণ্টা 
[বোঃ প্রেসিডেল্সী] হাস এবং অন্তান্ত দাবির 
মীমাংসার পর ধর্মঘটের 
মীমাংস। হয় 
৮ ৮ ডাই ওয়ার্কস ২১৮৪২ 
* » ম্যাকেপ্রী স' ৩৫০  মন্তুরি বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের 
মিলল্‌ মীমাংস। হয় 
» » রয়াল ইত্তিয়ান ৪5১৭৫ % 
মেবিন এগু ভকইয়ার্ড 
» « বন্বেপোর্টউ্রা ৩,৫০০ মজুরি বুদ্ধির পর ধর্মঘটের 
ওয়ার্কশপ মীমাংস! হয় 
» ৮» বনে পোর্ট ট্রাস্ট ৩১০ ৭3৫ & 
ওয়াকার্স [টালী ক্লার্ক, 
কুলি, ক্রেনম্যান ইত্যাদি] 


২৪২ 


স্থান প্রতিষ্ঠান ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী- মন্তব্য 
শ্রমিকের সংখ্যা 
বোম্বাই শহর টাইম্‌স অফ ২০০ ভাতা! বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের 
[বোঃ প্রেমিভেন্সী। ইত্ডিয়। মীমাংসা হয় 
» » কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রায় ৩,০০০ মজুরি ও ভাতা বুদ্ধির পর 
কারধানা ধর্মঘটের মীমাংস! হয় 
«এ. 5 বোহাই ৩০৩ মজুরি বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের 
মিউনিসিপ্যালিটি মীমাংস! হয় 
» ০ পিএগ ও এবং ৬০০০ মজুরি বৃদ্ধি ও বোনাস 
বি, আই, এস, এন প্রদানের পর ধর্মঘটের 
কোং ডকইয়ার্ড মীমাংসা হয় 
* ৮ অয়েল ইনষ্টলেশানস্ ১,৬৮৮ মজুরি বৃদ্ধির পর ধর্মঘটের 
মীমাংস। হয় 
». ৮ ট্রীমওয়ে কোং ১১৫০০ 
ওয়ার্কশপ, দাদার 
করাচী ট্রিভেভোরদের ৬০০ 
নিযুক্ত কুলী 
বান্দা, বুলসার, রেল শ্রমিক ৭৭০ বেতন বৃদ্ধির ফলে ধর্মঘটের 
কল্যাণ শোলাপুর মীমাংসা হয় 
শোলাপুর বন্ত্রকল ১৩,৬০০ ধর্মঘট তখনও অমীমাংসিত 
পুনা তাঅশিল্লের ১৫০ বেতন বৃদ্ধির ফলে ধর্মঘটের 
কারিগর মীমাংস হয় 
আমেদাবাদ » ৪১৮২২ .বেতন ও বোনাস বৃদ্ধির 
ফলে ধর্মঘটের মীমাংস! হয় 
গোখ। পৌরসভার ১১৩  দাঁৰি মীমাংসার ফলে ধর্মঘটের 
»  ঝাড়ুদার মীমাংস। হয় 
পোষ্টাল পিওন -_ বেতন বৃদ্ধির ফলে ধর্মঘটের 


মীমাংস! হয় 


উপরোক্ত ধর্মঘটগুলি ছাড়াও সরকারী নখিপন্ত্র ১৯২* সাল নাগাদ অন্তান্ত 

যে ধর্মঘট. ইতাদির তথ্য 'পাওগ্া। যায়, তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান ধর্মঘটের 
উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে । ভাখত সরকারের নথিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, 

। ধফুজপ্রদেশের সরকার রিপোর্ট করেছে যে ঝাসীতে গ্রেট ইওিয়ান 


৩৩ 


পেনিনস্থলার রেলওয়ের লোকোমোটিভ ডিপার্টমেন্টে ১৬ই অক্টোবর থেকে এবং 
ক্যাবেজ এগ্ড ওয়াগন ডিপার্টমেন্টে ১৯শে অক্টোবর থেকে ধর্মঘট শুরু হয়েছে । 
কোন স্থনির্দি্ট দাবি নির্ধাবিত হয়নি কিন্তু ধর্মঘটাদের মূল বিক্ষোভ এই কারণে 
ঘষে অন্যান ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকদের মতে। লোকোমোটিভ ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকরা 
ওভারটাইমের জন্য কোন অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পায় না । এই বিষয়টি এজেণ্টের 
বিবেচনার জন্য অনেকদিন পূর্বে পেশ কর! হয়েছিল । কিন্তু এই সম্পর্কে কোন 
আদেশ প্রকাশিত হয়নি। ক্যারেজ এণ্ড ওয়াগন ভিপার্টমেপ্টের শ্রমিকরা 
সহান্ভৃতিমূলকভাবে এবং লোকোমোটিভ ডিপাটমেন্টের শ্রমিকদের চাপে ধর্মঘট 
করেছেন ।"** * সংবাদপত্রের রিপোর্টে জান ষাষ যে রানিং শেডের শ্রমিকরাও 
সহাহু ভূতিক্থচক ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয়েছেন । ৩০শে অক্টোবর আরেকটি সংবাদে 


প্রকাশ সালিশীবোর্ড তাদের রায় ঘোষণ। করেছে ।”১ 
নণ্থতে মাগ্রাজ সম্পর্কে রিপোর্টে বল। হচ্ছে, 
“মাত্রাজের লেবার কমিশনার রিপোট' করেছেন যে পেরাম্থুরের বাকিংহাণ 


মিলসের ৫,২৬০ জন শ্রমিকের উপর ২১শে অক্টোবর ১৯২০ থেকে লকআউট 
প্রয়োগ করা হয়েছে । প্রমোশন এবং ভিসমিসালকে কেন্দ্র করে যে অশাস্তি 
স্যষ্টি হয়েছে এবং শ্রমিকরা সাধারণভাবে যে উত্তপ্ত ব্যবহার শ্তর করেছে ও 
একজন উইভিং মাষ্টারকে মারধর করার ফলে যে অবস্থার স্যষ্টি হযেছে তাতেই 
এই লকআউট হয়েছে । ** সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী ৭০৭ জন শ্রমিক 
এই লকআউটের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন । ২৬শে অক্টোবরের সংবাদপত্রের 
রিপোর্টে জান] যায় যে মাদ্রাজ লেবাঁর ইউনিয়ন একটি বুলেটিন প্রকাশ করেছে। 
বুলেটিনে বলা হয়েছে যে খন শ্রমিকরা স্থায়ী কমীদের ছাটাই এবং অস্থায়ী 
কর্মীদের প্রমোশন সংক্রান্ত বিষয়ে উইভিং মাষ্টার মিঃ ক্টেলীর সঙ্গে কথা 
বলছিলেন তখন মিঃ বে্টলী ক্রোধান্বিত হয়ে একটি পিস্তল বের করেন। 
ভাতীরা বেন্টলীর হাত ধরে ফেলে এবং তখন মিঃ বেণ্টলী পিস্তলটাফে ছুড়ে 


ফেলে দিয়ে এ স্থান ত্যাগ করে। একজন তাতী পিশ্তলটাকে তুলে নেম এবং 

ইওনিয়নের সভাপতি মিঃ ওয়াদিয়াকে সংবাদ প্রেত্বণ কর। হয় । ওয়াদিয়। পিম্তলটি 

নিয়ে কয়েকজন শ্রমিকলহ হাইকোটে আইনের পরামর্শ গ্রহণের জন্য ধান ।*২ 
সরকারী নথিতে এ সময় কলকাত। এবং বোস্বাই-এ গ্যাস শ্রমিকদের 
১1100050181 00:68 10 [00189 (3350, 0৫6 10018, 17102061020, 

০০1161০81--3 (011)0 0:0০66011388. 10৩০5001960 1920) ২০৪.262-266 
২। 16010. 


ধর্মঘট এবং বোশ্বাইএর ট্রাম-শ্রমিকদের ধর্মঘটের কথাও জানা যাস ঘদিও এ 
সম্পর্কে কোন বিস্তৃত তথ্য নথিতে অনুপস্থিত । এ 
ডঃ আর. কে. দাস ১৯১৯-২০ সালের শ্রমিক ধর্মঘটগুলির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 


তথ্য তার পুস্তকে সংযোজন করেছেন । তার তথ্য অনুযায়ী, 
4৪ঠ1 নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর ১৯১৯ পর্যন্ত কানপুর উলেন মিলসে 


১৭০৭০ শ্রমিক ধর্মঘট করেন; ৭ই ডিসেম্বর ১৯১৯ থেকে নই জানুয়ারী ১৯২০ 
পর্যস্ত জামালপুরে ১৬,০০০ রেলশ্রমিক ধর্মঘট করেন; *ই জানুয়ারী থেকে ১৮ই 
জাঙ্গুয়ারী ১৯২০ পর্ধস্ত কলকাতায় ৩৫১০০ চটকলশ্রমিক ধর্মঘট করেন; 
২র। জানুয়ারী থেকে ওরা ফ্রেক্রপ্নাবী বোস্বাইয়ে ২,০০০ শ্রমিক লাধারণ 
ধর্মঘটে যোগ দেন) ২০শে জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী রেঙগুনে ২৯১০০০ 
শিল্প শ্রমিক ধর্মঘট করেন; ৩১শে জান্য়ারী বোম্বাই-এ ব্রিটিশ ইতিয়া 
নেভিগেশন কোম্পানীর ১০১০** শ্রমিক ধর্মঘট করেন? ২৬শে জানুয়ারী থেকে 
১৬ই ফেব্রুয়ারী শোলাপুরের ১৬০০০ শিল্পশ্রমিক ধর্মঘট করেন ? ২ব ফেব্রুয়ারী 
থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১০০ ইপ্ডিয়ান মেরিন ভক শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ 
করেন; ২৪শে ফেব্রুয়ারী' থেকে ২৯শে মার্চ টাটা আইবন এও স্টীল ওয়ার্কসের 
৪০১০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেন; ৯ই মার্চ বোস্বাই-এর ৬০১০০০ শিল্প শ্রমিক 
ধর্মঘট করেন; ২*শে মার্চ থেকে ২৬ মার্চ মাদ্রাজের ১৭১,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে 
অংশগ্রহণ করেন ; ১৯২০ সালের মে মানে আমেদাবাঁদে ২৫১০০ শিল্প শ্রমিক 
ধর্মঘট করেন ।'১ 

উপরোক্ত তথ্যে দ্েখ। যায় ষে ১৯২০ সালের শুরুতেই বোশ্বাই-এ ছুই লক্ষ 
শিল্প শ্রমিকের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের শিল্প শ্রমিকদের 
সংগ্রামের ইতিহাসে এই ধর্মঘট ছিল অভূতপূর্ব । ধর্মঘটা শ্রমিকদের মধ্যে 
১১২৫১০০০ জন্‌ ছিলেন বন্ত্রকল শ্রমিক । বোন্বাই-এর মোট ৮৫টি বস্তকলের 
মধ্যে ৮*টি বস্ত্রকলের শ্রমিকই ধর্মঘটে যোগদান করেছিলেন । 

এর পরই সমুদ্রের তরঙ্গের মতে। ধর্মঘট বিস্তৃতি লাভ করে । রেলওয়ে, ডক, 


ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান, তৈলশিকল্প, সরকারী মিণ্ট, ছাপাখানা, পো ট্রামওয়ে, 

গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, মিউনিসিপ্যাল শ্রমিক- এককথায় সর্বস্তরের শ্রমিকরা 

ধর্মঘটে সামিল হন, এই ধর্মঘটগুলির প্রধান লক্ষ্যই ছিল জীব্ন ধারণের উর্ধগামী 
ব্যয়স্থচীর ক্ষতিপূরণের জন্য বন্ধিত বেতন আদায় কর] । 
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লক্ষণীয় ষে ধর্মঘটগুলি বিস্তৃত হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন অংশে । যেমন 
বোস্বাই-এ তেমনি মান্রাজ, বাংলা, বিহার, আসাম এবং অন্তর এই ধর্মঘট 
ছড়িয়ে পড়েছিল । এই সময়ে মাদ্রাজের ১৬টি গুরুত্বপৃ্ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। 
বাংলাঃ বিহার এবং আসামে--এই তিনটি রাজ্যেই ৮টি করে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট 
হয়।১ ১৯১৯ সালের মে মাসে কলকাতায় পোরষ্টম্যানদের ধর্মঘট জনসাধারণের 
দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। 

বিভিন্ন নথিতে বা সংবাদপত্রসমূহে সাধারণত প্রধান প্রধ।ন ধর্মঘট গুলির 
তথ্যই প্রকাশিত হয়। এই বাস্তবতাকে ম্মরণে রেখেই সংবাদপত্রনমূহের 
বিপোর্ট অন্্যায়ী দেখা যায় ঘে ১৯১৯ লালের একমাত্র অক্টোবর মাসেই 
ভারতে ৩৮টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট অনুষ্টিত হয় এবং ছুইটি ক্ষেত্রে লকআউট 
হয় এবং এই ধর্মঘটসমূহে মোট ১২১৫*০০* জন শ্রমিক সামিল হন। ১৯২০ 
সালে পূর্ববর্তাঁ বং্সরসমূহের তুলনায় ধর্মঘটগুলি যেমন বৃহৎ বৃহৎ আকার ধারণ 
করে তেমনি ধর্মঘটগুলি অনুষ্ঠিত হয় অত্যন্ত ঘনঘন । এ বৎসরের প্রথম 
দুইমাসে একমাত্র বস্ত্রকল ও চটকলগুলিতেই ১১০টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় এবং 
মোট ২৪১৭৫১০০০ জন শ্রমিক এই ধর্মঘটগুলিতে যুক্ত হন।২ এই ধর্মঘটগুলির 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল £ বোহ্বাই-এর দ্বিতীয় সাধারণ ধর্মঘট । পূর্বের 
তুলনায় অনেক বেশী শ্রমিক এতে অংশগ্রহণ করে এবং মোট অংশগ্রহণকারীর 
সংখ্যা দাড়ায় ২০০১০০০। ২বা জানুয়ারী থেকে ওরা ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত এই 
ধর্মঘট চলে এবং মোট ৫১৪০০৯০,০ কাধ দিবস ক্ষতিগ্রস্ত হয় । আরেকটি হল 
আমেদাবাদে স্পিনারদের সাধারণ ধর্মঘট । ২৯টি মিলে এই ধর্মঘট হয়। 
এ ছাড়া বস্্কল শ্রমিকদের আরেকটি সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় ব্রোচ 
এবং শোলাপুরে । 

অন্তান্ত শিল্পশ্রমিকদের সঙ্গে সমতালে রেলশ্রমিকরাও সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হন এবং বেতন বৃদ্ধি ও চাকুরীর শর্তাবলী উন্নয়নের জন্ত কয়েকবারেই ধর্মঘট 
করেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হচ্ছে ডঃ আর. কে. দাসের 
তথ্য উল্লেখিত ১৯২০ সালের জামালপুরে ১৬,০০০ রেলশ্রমিকের ধর্মঘট । 


১। £১012050  110101709151770806 00010201802 830 71806 


[01520068 10 [0018 ০, 20, 
২। 33012810119] 1381008, “1.81092 0002650 20 [100185, [1001819 


[00175072010 70808], ৬০1. 3১ 0816 4 ০. 1251922 ০, 460, 


গত 


এ ছাড়া নর্থ ওয়েষ্টার্ন বেলওয়েতেও এই সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত 
হয়। 

মান্জাজ প্রেসিডেন্সীতে এই সময়ে ৬২টি ধর্মঘটের তথ্য পাওয়। যায় । মোট 
৪৩১২৬ জন শ্রমিক এই সংগ্রামগুলিতে অংশগ্রহণ কবেন।১ 

১৯২০ সালের শেষার্ধে একমাত্র বঙ্গদেশেই ১১৯টি ধর্মঘটের সংবাদ 
পাওয়। যায়। ২১১,৪৭৮ জন শ্রমিক ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ করেন ।২ 
চটকলগুলি ছাড়াও অন্যান্ত শিল্পে, বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, ধাতুশিল্প, 
যানবাহন, কয়লাখনি এবং ছাপাখানাসমূহে এই ধর্মঘট বিস্তৃতি লাভ 
করে। 

১৯২ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় ভারত সরকারের ছাপাখানায় 
শ্রমিকদের ধর্মঘট বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বেতন এবং চাকুৰীর শর্তাবলীর 
আপত্তিকর সংশোধনের বিরুদ্ধেই শ্রমিকরা এই ধর্মঘট করেন। ধর্মঘট 
ক্রমে দিল্লী এবং সিমলায় সবকারী ছাপাখানাসমূহেও বিস্তার লাভ ঝরে। ২ 

যে তথ্যসমূহ এখানে সংযোজিত হল তা ঘটনার সমগ্র অংশ নয়। 
কিন্তু এই তথ্যসমূহ থেকেই তৎকালীন ভারতের শিল্পশ্রমকদের অশান্ত অবস্থা 
অনুধাবন করা যায়। এ কথ! বলা যায় ষে ১৯২ সালের শেষদিক পর্যস্ত 
ভারতীয় উপমহাদেশে এমন কোন শিল্প ছিল না ঘা ধর্মঘট থেকে মুক্ত ছিল। 
ধর্মঘট হয়ে দাঁড়িয়েছিল শিল্পজীবনের সহযাত্রী । 

দেশব্যাপী এই প্রবল এবং জঙ্গী শ্রেণী-সংগ্রামের প্রক্রিয়াতেই ভারতে ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল । আধুনিক অর্থে ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠন এবং সর্বোপরি সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন স্থাপনের বাস্তব এবং 
অন্থকুল অবস্থ। স্থষ্টি করেছিল ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর এই দেশময় উত্তাল সংগ্রামী 
কার্কলাপ। রজনী পাম দত্ত বলেছেন; 

«এটাই ছিল অবস্থা ধার মধ্য দিয়ে ভারতের ট্রেভ ইউনিয়ন আন্দোলন 
জন্মগ্রহণ করেছিল ।' ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পসমূহে ট্রেড ইউনিয়নগুলি 
এই সময়ই স্থ্টি হয়েছিল, ঘদিও অনিবার্ধ কারণেই খুব সামান্য ট্রেড ইউনিয়নই 
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সাংগঠনিক নিরবচ্ছিন্ততা বজায় রাখতে পেরেছিল। জঙ্গী সংগ্রামের 
মহান অধ্যায় ঘোষণা করল আধুনিক এবং সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের 
স্থচন1।১ 


মালিকের মুনাফা বনাম শ্রমিকের বঞ্চন। 


যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে শিল্পের প্রসার ঘট সত্বেও সাধারণ মানুষের 
জীবনে নেমে এসেছিল গভীর অর্থনৈতিক সংকট। শিল্পমালিকর৷ প্রভৃত 
মুনাফা অর্জন করলেও শ্রমিকদের বঞ্চনা বজায় রইল পূর্ববং। তাদের বেতন 
বৃদ্ধি কর! হল না, কাজের ঘণ্টাও কমানে। হল না। ভারতের প্রবল বাজনৈতিক 
গণসংগ্রাম নিগীড়িত মান্গষের মনে ঘে গণজাগরণ ত্যপ্টি করেছিল, অক্টোবর বিপ্লব 
শ্রমিকশ্রেণীর কাছে যে ধেপ্লবিকবার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিল তার প্রভাবে 
শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে স্ট্টি হয়েছিল এক অগ্নিগর্ভ অবস্থা। প্রবল অর্থনৈতিক 
সংকট সেই অস্ককুল পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীকে চালিত করল জঙ্গী ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগ্রামের পথে । শ্রমিকদের এই অর্থনৈতিক বঞ্চনার বাস্তবতাকে 
সরকার নিযুক্ত কমিশনও ত্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। রয়েল কমিশন 
অন লেবার ইন ইগ্ডয়। তাদের প্রতিবেদনে এই উত্তাল সংগ্রামের কারণ বর্ণন। 
করতে যেয়ে বলেছেন, ও 

যুদ্ধপরবর্তাকালে এই বিরাট সংগ্রামের পিছনে স্পষ্টতই ছিল অর্থ নৈতিক 
কারণসমূহ ও তাদের বেতন বৃদ্ধি ছিল বহু প্রতীক্ষিত, এবং বেতন, দীর্ঘ কাজের 
ঘণ্টা ও অন্তান্ত বিষয়ে শ্রমিকর। যে টন অবিচার সহ করতে বাধ্য হচ্ছিল 
সেই সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন » 

যুদ্ধের স্থযোগে শিল্প মালিকরা কল্পনাতীত মুনাফা গা করল। 
শেয়ার বাজার তেজী হল। বস্তল মালিকদের মুনাফা শতকরা ২০০ 
ভাগ বৃদ্ধি পেল। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বুদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল 
শতকর। ৩৬৫ ভাগ 1৩ 

চটকল মালিকদের ক্ষেত্রেও একই সত্য প্রযোজ্য । “১৯১৮ সালে যে 
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৪৪টি কোম্পানী ভিভিডেগ্ড ঘোষণা করেছিল তার মধ্যে ৩৩টি শতকরা ২** ভাগ 
বা ততোধিক ভিভাভডণ্ড ঘোষণা করে এবং মাত্র ৯টি (দুইটি নতুন সংস্থা লহ) 
শতকরা ৭ ভাগের কম ভিভিডেগু প্রদান কৰে।১ আরেকটি স্থত্র অঙ্গুযায়ী 
দেখ! যায় যে গৌনীপুর জুট মিলসে ১৯১৮ সালে শতকরা ২৫ ভাগ এবং 
১৯১৯ সালে শতকরা ৪২০ ভাগ ডিভিভেও্ড ঘোষণা! কব! হয় । ইউরোপীয়দের 
মালিকানাধীন ৪১টি চটকলে দেখা যায় ঘে যদিও তাদের মোট মূলধন ছিল ৬» 
লক্ষ পাউগ্ড, কিস্তু ১৯১৮ থেকে ১৯২১ এই চার বৎসরে তাদের মুনাফা! হয়েছিল 
২৩ লক্ষ পাউওড। এ ছাড়া আরও ১৯ লক্ষ পাউও রিজার্ভ ফাণ্ডে যুক্ত 
হয়েছিল ।২ 

শিল্প মালিকদের এপ প্রভূত মুনাফা এবং তাদের এই অভূতপূর্ব এর 
বৃদ্ধি সত্বেও শিল্পশ্রমিকদের অবস্থা পূর্বের তুলনাম্ব খারাপ হল । জীবন যাআর 
ব্য়স্থচী অনেক বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে খাস্শশ্যের মূল্য গড়ে 
শতকরা ৯৩ ভাগ বৃদ্ধি পেল। আমদানীরুত অন্যান্য খুচর! জব্যের মৃল্য বৃদ্ধি 
হল শতকর। ১৯০ ভাগ এবং দেশী জব্যের যুল্য বৃদ্ধি হল গড়ে শতফরা 
৬০ ভাগ ।৩ 

শ্রমিকদের এক্যবন্ধ সংগ্রাম বহুক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি ছিনিয়ে আনতে পারলেও 
এই বেতন বৃদ্ধি ভ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্পাতে হয়নি । এমনকি সেক্রেটারী অব 
স্টেটও মন্তব্য করেছেন, 

এই তীত্র মূলাবৃদ্ধির ফলে অনেক ক্ষেতে বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ কাগজে- 
কলমে সঠিক মনে হলেও বাস্তবে শ্রমিকদের ছুঃসহ অবস্থার খুব লামান্ত উপশমই 


ঘটিয়েছিল।”5 
এই মন্তব্য অত্যন্ত সঠিক ছিল। কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্প শ্রমিকদের 
মজুরির কয়েকটি উদাহরণ দিলে অবস্থাটা সুস্পষ্ট হবে। 


১৯১৪ সালে মানত্রাজের বাকিংহাম এণ্ড কার্ণাটক মিলসে শ্রমিকদের 
মানিক গড় মজুৰি ছিল ১০ টাকা ৬ আনা । কোম্পানীর হিসাব মতই ১৯১৯ 
লালে ১৯১৪ সালের তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয়স্থচী শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি 
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প্রমিক--১৪ 


পেলেও শ্রস্গিরদের মবজুরীর গড় বৃদ্ধি এই নদয়ে ঘটেছিল শতকরা মাত্র 
৪১" ভাগ ।১ 

কলকাতীয় চটশিল্লে শ্রমিকদের জীবনযাআার বায়চ্ছচী ১৯২০ সালে 
২৯১ [ ১৯১৪-৮১*০ ] ভাগ বৃদ্ধি পেলেও বেতন বৃদ্ধি ঘটেছিল মাত্র শতকর! 
১৪* ভাগ । জামশেদপুর টাটা আইরন এগ স্টীল ওয়ার্কসে শ্রমিকদের বেতন 
১৯১৭ লালে শতকর! মাত ১* ভাগ এবং ১৯২* লালে শতকরা! মাস ৪* ভাগ 
বৃদ্ধি পেয়েছিল ।২ 

১৯১৯ সাজে বোত্বাই-এ বন্ত্ুকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘটের সমগ্প 
এন. এম যোশীর মতে ভ্রব্যম্ল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল কমপক্ষে শতকর! ৭৫ ভাগ । 
রক্ষণশীল সরকারী হিসাৰও প্রায় অন্ধরূুপই ছিল। বোস্বাই-এর মিল ওনার্স 
এমোদিয়েশনের মতে এঁ সময় শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ঘটেছিল শতকরা ৩৫ 
থেকে ৪* ভাগ ।৩ ক্ষিন্ড প্রকৃত ঘটন| হচ্ছে এই যে ১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম 
শতকরা ১০ ভাগ ওয়ার বোনাস ঘোষণ1। করবার পর বেতন বুদ্ধি কোন ক্ষেঙ্জে 
শারুরা ১৫ ভাগের বেশী দাড়ায়নি। 

ভাবতের শ্রমিকশ্রেণী এই বঞ্চনার বিরুদ্ধেই নংঘবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হুয়েছিল । 

এট শংঘবদ্ধ সংগ্রামের ফলে শ্রমিকরা যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন ত৷ 
উপেক্ষণীয় নয়। বরং বিগত ত্রিশ বৎসরে শ্রমিকদের মোট যে বেতন বৃদ্ধি 
হৃয্সেছিল ১৯১৯-২৭ সালের সংগ্রাম তার চেয়ে বেশী বৃদ্ধি আদায় করতে 
সক্ষম হয়েছিল । বেতন বৃদ্ধির দাবির পাঁপাপাশি আরেকটি যে দাবি শ্রমিকদের 
চঞ্চল করেছিল তা ছিল দৈনিক দশ ঘণ্টা শ্রমের দাবি। এযাবং শ্রমিকদের 
কান্ধের ঘন্টার প্রকৃতপক্ষে কোন নিদ্িই্ই পরিলীম! ছিল না। সর্বত্রই ১০ 
ঘন্টার অধিক কাজ করতে হত। এক্েত্রেও শ্রমিকদের সাফল্য বিশেষভাবে 
উন্বেখযোগ্য । ভঃ দার, কে. মৃখার্া মন্তব্য করেছেন যে ১৯২২ সালে 
ইঞ্ডিশ্লান ফ্যাক্টরী খযাক্টে স্গাহে ৫* ঘণ্ট। শ্রমের যে নীতি সঙ্গিবিঃ হয়েছিল তা 
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শ্রমিকর! ধর্মঘটের িকিটটিজরা নর িযািরিকাররজীরীতী 
ছিলেন তার চেয়েও বেশী সাফল্যের স্চন। করেছিল 1১ 

এই সময়ের ধর্মঘট গুলির মধ্যে সফল ধর্মঘটের অনুপাতও ছিল উল্লেখষোগ্য- 
ভাবে বেশী। ১৯২০ সালের শেষার্দে বজদেশে যে ৯৭টি ধর্মঘট হয়েছিল তার 
মধ্যে ৬৬টি ধর্মঘটেই শ্রমিকর! সাফল্য অর্জন করেছিল । 


এই যুগের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাংগঠনিক চরিত্র 


ধর্মঘট গুলির সাফল্য শ্রমিকদের সংঘবন্ধতার প্রয়োজনীয়তাকে আরও সুস্পষ্ট 
করে তুলেছিল এবং শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করেছিল । ধর্মঘট পরিচালনা এবং 
সাংগঠনিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও শ্রমিকর৷ অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । 
১৯১৯ সালের বোবা ই-এর বস্ত্রকল শ্রমিকদের সাধারুণ ধর্মঘট সম্বন্ধে মন্তব্য করতে 
যেয়ে “টাইমস্‌ অৰ ইগ্ডিয়।' বলেছে, 

দশহরের সমস্ত বন্ত্রকলগুলির ১৫১০০* শ্রমিককে সংঙ্গিষ্ট করে ১৯১৯ সালে 
'বো্বাই-এব লাধারণ ধর্মঘট যেবধপ ভ্রুততার নঙ্গে এবং সঠিক তালে প্রতিদিন 
বিকশিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং স্থনিশ্চিতভাবে এই সংগ্রামে যে সংহতি 
ছিল তাতে এক অভিনব সংগঠন এবং পরিকল্পনার অস্তিত্ব অন্রমান কর যায়। 

কিন্ত তা সত্বেও সুসংবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আরে! অনেক্‌ 
নময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। এই সময়কার ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাংগঠনিক 
চরিত্র সম্বন্ধে রজনী পাম দত্ত বলেছেন, 

এই সময় বছ ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল, অনেকগুলিই ছিল মূলত 
স্ট্রাইক কমিটি। আতঙ্ত সংগ্রামের প্রয়োজনে এগুলি গড়ে উঠেছিল এবং এগুলির 
ফোন স্থায়িত্ব ছিল না। শ্রমিকরা মংগ্রামের অন্ত প্রশ্তত থাকলেও এর 
পরিচালনার দায়িত্ব গ্তন্ত হয়েছিল অন্যদের হাতে । ফলে ভারতের প্রথমযুগের 
শ্রমিক আন্দোলনে এক ঘন্দের হৃষি হয়েছিল । তখনও সমাজতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর 
ধ্যানধারণা বা শ্রেণী সংগ্রামের ভিভিতে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন 
স্যত্ি হয়নি । ফলে অন্তান্ত শ্রেণী থেকে বিভিন্ন কারণে যে “বহিরাগতরা' 
বা লাহাধ্যকারীরা সাংগঠনিক কাজে এগিয়ে এসেছিলেন এবং ধাদের এগিয়ে 
১ £, 1, 2105156215১ 7156 10018) ডি 0105108 01885) ০০. 34, 
২। 1106 115068 ০৫ 19059, 39০085+ 18125813 47১ 1919, 


২১৯ 


আস! এই গ্রাথমিক ত্যরে অনিবার্ধ ছিল তীর শ্রমিক আন্দোলনের লক্ষ্য এবং 
কর্তব্য উপলব্ধি না করেই এগিয়ে এসেছিলেন এবং তীবা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন 
মধ্যবিত্ত রাজনীতির চিন্তাধারা । তাদের উদ্দেশ্ত জনসেবামূলকই হোক, অথবা 
ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের প্রতিষিত করবার লক্ষ্য নিয়েই হোক বা জাতীয় 
রাজনৈতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগের উদ্দেস্ত নিয়েই হোক, তাব। এসেছিলেন 
শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তাধারার বিরোধী একট! ধ্যানধারণ। নিয়ে । শ্রমিকর! প্রকৃতপক্ষে 
ঘে শ্রেীসংগ্রামের ভিত্তিতে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন সেই শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে 
এই নবজ্াত শ্রমিক আন্দোলনকে পরিচালন করবার ক্ষমতা এদের ছিল ন]1। 
এই দুর্ভাগ্য ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে দীর্ঘদিনযাবৎ বিডম্বিত করেছিল 
এবং গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল শ্রমিকদের চমৎকার জঙ্গী এবং বীরত্বপূর্ণ 
মনোভাবকে । এই প্রভাবগুলি এখনও বজায় বয়েছে ।২ 

তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের তাৎপর্য 
সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণ ছিল না। তবে তীরা শ্রমিক আন্দোলনকে উৎসাহ 
দিতেন জাতীয় আন্দোলনে গণ-সমর্থনের দ্বার্থে। বিরাট সংখ্যক বঞ্চিত এবং 
বিক্ষুব্ধ শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তার। একট। উপযুক্ত 
জনত। হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। তাই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের 
একটা অংশ শ্রমিক আন্দোলনের সে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন । কিন্ত 
শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করবার উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী তাদের 
ছিল না। তাঁর! শ্রমিকদের পরামর্শ দিতেন গ্রামে ফিরে যেয়ে অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিতে । 

মাত্রা .,লেবার ইউনিয়ন 

প্রচলিত ইত্ডিহাসে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শুরু ধর! হয় 
১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে বি. পি. ওয়াদিয়। কতৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ লেবার 
ইউনিয়নের অজঅন্মকাল থেকে । এই তত্বটি যথাথ না হলেও এ ইউনিয়ন 
স্থাপনের ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু বি. পি, ওয়াদিয়া ঘে পরিশ্থিতিতে 
শ্রমিকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন সেইদিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখ! যায় থে 
ওয়াদিয়া প্রক্কতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন পরিচালনা করবার প্রেরণ নিয়ে 
আলেননি, তিনি এসেছিলেন মানবিক কারণে অন্প্রাণিত হয়ে । ওয়া দিয় 
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ছিলেন থিয়োসফিস্ট মিসেস্‌ এযানি বেসাস্তের' একজন সহযোগী। তিনি কি- 
তাবে শ্রমিকদের সঙ্গে যুক্ত হলেন ত! তার নিজের বর্ণনা অনুযায়ী, 

“আমার মনে পড়ে একদিন অপরাহ্ছে ছুইজন অপরিচিত ব্যক্তি ধাদের আহি 
কখনও দেখিনি আমার কাছে এল এবং শ্রমিকদের ছুঃখ দুর্দশার কথা বলল। 
তার! বাকিংহাম এণ্ড কার্নাটক মিলের কথা উল্লেখ করল। এ মিলের কথ৷ 
আমি অস্পষ্টভাবে শুনলেও এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। তারা কয়ে- 
কমিনিট ধরে আমাকে বলল কিভাবে শ্রমিকর৷ তাড়াহুড়ো করে তাদের খাবার- 
গুলো গিলে ছুটত। ভয় পাছে কারখানার দরজ। বন্ধ হয়ে যায়। আমি নিউ 
ইত্ডিয়া অফিসে মিসেস খ্যানি বেসাস্তের অধীনে কাজ করতাম ।"..বাজনৈতিক 
কর্তব্যের চেয়ে আধ্যাত্ম প্রেরণাই আমাকে বেশী পেয়ে সল। আমি একটা 
গাড়ী ভাড়া করলাম এবং তাদের সঙ্গে কারখানায় গেলাম। আমি সেখানে 
দেখলাম সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যাহ্ন বিরিতির সময় শ্রমিকরা কয়েকটি দান। 
গিলছে এবং ছুটে যাচ্ছে পাছে কারখানার দর্জ। বন্ধ হয়ে যায় ।”১ 

মাজাজের শ্রমিকদের সংগঠিত করার দিক থেকে ওয়াদিয়া ঘে ভূমিক! পালন 
করেন তার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বোম্বাই লোখাণ্ডের ভূমিকা 
কিছুটা তুলনীয় । যদিও সময়ের বাবধানে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনও ঘটেছিল 
যথেষ্টভাবে। তাই লোখাণ্ডে ৰা করতে পারেননি ওয়াদিয়া তা করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন । এটা নিশ্চিতভাবে বল! যায় যে মান্রাজ লেবার ইউনিয়নই ভারতে 
ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে একট সুষ্ঠু পদ্ধতি প্রয়োগের প্রথম প্রয়াস। নিয়মিত 
লভ্যপদ এবং চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা এই প্রথম গ্রবতিত হল। সদশ্যপদের অন্ত 
মানিক এক আনা চাদ! নির্ধারিত হয়েছিল | এর সদস্যপদ প্রথমদিকে কেবলমাজ্ 
বন্ত্কল শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভ্রীম শ্রমিক বিক্সাওয়াল। এবং 


বাস্তবে ষে কোন শিল্পের শ্রমিকই এই ইউনিয়নের সদশ্যপদ লাভের অধিকানী 
ছিলেন । অবশ্ত বস্ত্রকল শ্রমিকরাই অধিক সংখ্যায় এই ইউনিয়নের সান্ 
হয়েছিলেন । 

লক্ষণীয় যে এই ইউনিয়নটি গঠিত হয়েছিল শ্রমিক আন্দোলনের একটা 
অপেক্ষাকৃত তুর্বলতর ক্ষেত্রে । মাক্জাজের তুলনায় বোম্বাই ও বাংলায় শ্রমিক 
আন্দোলন অনেক বেশী ব্যাপক ছিল। কাজেই এটা বোঝা যায় যে মাত্রা 
লেবার ইউনিয়ন গঠনে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অবদানই ছিল মুখ্য। রজনী পাম 
দত্ত বলেছেনঃ “একট1 অপেক্ষাকত হুর্বল শিল্পাঞ্চল (১৯২১-২৩ সালে মাক্রাজে 
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ম্বোট ২৮ লক্ষ দিস ধর্মঘট হয়েছিল যেখানে বোশ্বাই ও বাংলায় ধর্মঘটের 
দিনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬* মিলিয়ন ও ২* মিলিয়ন) এই উদ্ভোগের 
আবির্ভাব এর ব্যক্তিগত চবিভ্রকেই প্রকাশ করে) এবং ভারতের শ্রমিক 
আদ্দোলনের সাধারণ বিকাশের ক্ষেত্রে এর প্রভাবকে অতি গুরুত্ব দেওয়া 


লঠিক হবে না ।”১ 
এই ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পর থেকেই সমবায় সমিতি স্থাপন, লাইব্রেরী ও 


রিভিংরম গঠন ইত্যাদি শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন । কিন্ত প্রতিষ্ঠাতা বি. পি, ওয়াদিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 
খুবই সীমাবদ্ধ। ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর শ্রমিকর! তাদের দাবীদাওয়। লম্পর্কে 
মালিকদের কাছ থেকে কোন সন্তোষজনক সাঁড়। না পাওয়ায় শ্রমিকরা যখন 
ধর্মঘটের দাবী আনাল তথন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আম্গত্য প্রকাশ 
করে ওয়াদিয়। ধর্মঘটের বিরোধিতা! করলেন। ৩রা জুলাই ১৯১৮, ওয়াদিয়া এক 


ব্ন্তুতায় বললেন, 
“যদি ধর্মঘট পালনের মধ্য দিয়ে তোমর]| বিন্ধি এণ্ড কোং-এব মালিকদের 


পকেটকে ক্ষতিগ্রত্ত করতে চাও তবে তাতে আমার আপত্তি নেই কারণ তার! 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। কিন্তু এই পদক্ষেপের ফলে তোমরা মিত্রশক্তির 
স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। আমাদের সৈন্তদের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রয়োজন এবং 
তার। অস্থ্বিধায় পড়বে । মিলের এবং সরকারের সঙে জড়িত কয়েকজন 
ইউরোপীয় খারাপভাবে চলছে বলে যার! আমাদের রাজার হয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে 
তাদের ক্ষতি করার কোন অধিকার নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে অবশ্থই 


কোন ধর্ষঘট কর! চলবে ন11”২ 
ওয়াদিয়| এভাবে ধর্মঘট বন্ধ করে দিয়েছিলেন । মালিকপক্ষই এগিয়ে এসে 


আঘাত করল। কারখাঁন। লক-আউট করে দেওয়া হল এবং অপ্রত্তত অবস্থায় 
শ্রমিকরা পিছু হটলেন। দাবিদাওয়া সাময়িকভাবে মুলতুবী রাখতে হুল। 
প্রথমযুগের শ্রমিক আন্দোলনেই মালিকপক্ষ শ্রমিকদের প্রতিবোধকে চূর্ণ করবার 
জগ্য লক-আউটকে এক মারাত্বক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে শিখেছিল | 
ওয়াদিয়ার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙী ছিল সাংবিধানিক । তিনি মনে করগেন 
«শোষণকে এড়ানোর একমাত্র পথই হচ্ছে প্রাদেশিক কাউদ্দিলে শ্রমিকদের 
নিজন্ব প্রতিনিধি. পাঠানো! ঘাতে শ্রমিকদের কল্যাণমূলক সমত্ত ব্যবস্থাবলীর 
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ছারিত্ব অর্পণ ক্যা, হাক শ্রবিকদের আস্থাভাজন দাঁরিত্দিল মিধাচিত এ্রন্তি- 
শিধিদের হাতে ।+১ 

ব্রিটিশ লেবার পার্টিকে আদশ অনুমান করে বৃটেনের লেবার পার্টির 
নীতির অন্থরূপ নীতি ভারতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে গৃহীত হলেই মোটামুটি 
শ্রমিকদের সমন্তার সমাধান হবে এই ধারণা ওয়াদিয়। এবং তীর সমসামগ্পিক 
শ্রমিকনেতাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল । সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে 
শ্রমিকদের সমহ্যাকে দেখবার একটা ঝোঁক অধিকাংশ শ্রমিক নেতার দৃ্িভজিকে 
পঙ্গু করে দিয়েছিল । এই প্রসঙ্গে রেজিস্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিক্পনস মিঃ জে. এফ. 
জেনিংস-এর মন্তব্য বিশেষ প্রপিধানযোগ্য । তিনি বলছেন, 

“সামান্য কয়েকজন বাদে ভারতের শ্রমিক নেতার! ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো 
লনের মূল নীতিটিকে অনুধাবন করতে পারেননি । তার উপলব্ধি করেন না। 
যে একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার ভূমিকার সঙ্গে লেবার পার্টির নেতাদের 
ভূমিকার অনেক পার্থক্য ।২ 

ওয়াদিয়। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে প্লাসগে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেনে 
ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । তিনি এ কংগ্রেসে 
উপস্থিত হয়ে মাদ্রাজের শ্রমিকদের পক্ষে একটি ম্মারকলিপি পেশ করেছিলেন 
এবং ভাষণ দিয়েছিলেন । লগ্নে জয়েন্ট পালিয়ামেণ্ট কমিটি তখন ইত্ডয়ান 
রিফর্মম বিল বিবেচনা করছিলেন । ওয়াদিয়া সেই কমিটির নিকট ভারতের 
এসেম্বলী এবং কাউন্সিলে শ্রষিকদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন ।৩ 
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৩। এরই দৃষ্টিভঙ্গী ওয়াদিয়ার একক ছিল না। কাউন্সিলে প্রবেশ অর্থাৎ 
সাংবিধানিক প্রতিনিধিত্বের মধ্য দিয়ে জনগণের সমন্তা সমাধান ও অধিকার 
অর্জন ছিল ভারতের মধ্যবিত্ত রাজনীতির এক বিশেষ ঝোঁক । ভারতের মধ্যবিত 
রাজনীতির আরেকটি প্রধান ঝোঁক ছিল সন্ত্রাসবাদ । বস্তত ভারতের মধ্যবিতত 
বাজনীতি কাউন্সিলে প্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদ এই ছুই ঝোকের টানাপোড়েনের 
মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল, যদিও শেষ পর্যস্ত ব্যক্তি নির্ভর সন্ত্রাসবাদ টিকে 
থাকতে পারেনি । এই ছুই বৌকের বিপরীত ছিল গণসংগ্রামেত্র পথ । শ্রশিকেদী 
পরিচালিত খঞ্জনীতিতে গণনতগ্রা্মই জেষ্ঠ পথ হিসাধে বিবেচিত । 


২১৫ 


আমেদাবাদ টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশন ও গাস্ধীবাদী আদর্শ 

আমেদাবাদ লেবার এসোনিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা গান্ধীজী। ১৯১৮ সালে 
এই সংগঠনটি প্রতিষিত হয় এবং স্থানীয়ভাবে এটি “মজুর মহাজন' নামে 
পরিচিত। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি আলোচনাকালে এই 
সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা ও কার্ধকলাপও কিছুটা আলোচিত হওয়1 প্রয়োজন । 
ফারণ এই সংগঠনটির মধ্য দিয়েই শ্রমিকদের সমন্তা এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক 
লৃম্ঘদ্ধে গান্ধীজীর চিন্তাভাবনা সুম্পষ্টরূপে পরিষ্ফুট হয়েছে। ভারতের 
রাজনৈতিক আন্দোলনে গান্ধীজী যে স্থান অধিকার করে আছেন তাতে 
শ্রমিকদের সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী নঠিকভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা! 
রয়েছে। 

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিক থেকে ভারতে ফিরেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের 
পতাকাতলে গাক্ধীজী, তখন প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের উদ্যোগ আয়োজন 
গ্রহণ করছেন। সেই সময় তিনি আমেদাবাদে শ্রমিকদের সংস্পর্শে এলেন । 
গান্ধীজী শ্বয়ং এ সময়ের ঘটন। সম্পর্কে লিখছেন, 

“** আমি শ্রীযুক্ত মোহনলাল পাণ্ডে এবং শংকর লাল পরিখের 
কাছ থেকে একখান। চিঠি পেলাম। তার] জানালেন যে খেদা জিলায় শশ্ 
উৎপাদন ব্যর্থ হয়েছে এবং কৃষকরা খাজনা দিতে অসমর্থ । তাই কৃষকদের 
পরিচালনার জন্য তীর আমাকে আহ্বান জানালেন । 

“একই সময় আমেদাবাদের শ্রমিকদের সম্পর্কে শ্রীমতি অহুস্থয়া সরাভাই-এর 
কাছ থেকেও একটা চিঠি পেলাম। মজুরি কম ছিল এবং শ্রমিকরা দীর্ঘদিন 
যাবৎ মজুরি বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করছিল এবং যদি সক্ষম হই তবে আমারও 
ইচ্ছা ছিল ওদের পরিচালনা করি। কিন্তু এত দূর থেকে তুলনামূলকভাবে 
এই সামান্য ব্যাপার পরিচালন। করার আত্মবিশ্বাম আমার ছিল না তাই 
আমেদাবাদ যাওয়ার এই প্রথম স্থযোগই আমি গ্রহণ করলাম ।****** 

“আমি একট। খুব সঙ্গীন অবস্থা পড়লাম । শ্রমিকদের দাবিদাওয়। খুব 
সঙ্গত ছিল। মিলমালিকদের পক্ষে শ্রীযুক্ত অন্বলাল সরাভাই এই বিরোধের 
নেতৃত্বে ছিলেন। শ্রীমতি অন্থুনয়। বাঈকফে তার ভাই-এর বিরুদ্ধে লড়তে 
হয়েছিল । আমার সঙ্গে মিলমালিকদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং এব 
ফলে তাদেয় বিক্দ্ধে লড়াই করাটা আমার পক্ষে আরে! কঠিন হল । আমি তাদের 
সে আলোচন! করলাম এবং বিরোধকে সালিশীতে প্রেরণ করবার অন্ত অন্থস্বোধ 
জানালাম । কিন্ত তার! লাবিশীর নীতি গ্ররুগ করতে অন্বীকায় কবুল। 


, ই) 


***তাঁরা বলত শ্রমিকদের সঙ্জে আমাদের সম্পর্ক পিতাপুত্রের মত - *** 
আমরা কি করে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ মেনে নিতে পারি? সালিশীর সুযোগ 
এখানে কোথায় ? 

এই ঘটনার মধ্য দিয়েই গান্ধীজী শ্রমিকদের সংস্পর্শে এলেন এবং আমেদাবাদ 
লেবার এসোনিয়েশন গঠন করলেন । শ্রমিকদের বিরোধ নিষ্পত্তির যে আরশ 
তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন তা৷ হল এই সালিশীর ব্যবস্থা । 

গান্ধী এই সংগঠনের আদর্শকেই শ্রমিক সংগঠনের আদর্শ হিসাবে প্রচার 
করতে লাগলেন। “দি আমি আমার পথে অগ্রসর হই' গান্ধীজী লিখলেন, 
“আমি ভারতের সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে আমেদাবাদের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত 
করব।*ং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রচলিত ধ্যানধারণা থেকে এই আঘর্শ 
শ্বভাবতই সম্পূর্ণ পুথক ছিল। আ'দর্শটার আসল চরিত্র কি? 

এই এসোসিয়েশনের প্রধান বিশেষত্বই ছিল এর সালিশী ব্যবস্থা । ১৯১৮ 
সালের আমেদাবাদ বন্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং সেই ধর্মঘটে শ্রমিকদের 
দাবিদাওয়! মীমাংসার কাহিনী থেকেই চিত্রটি ফুটে উঠবে। 

আমেদাবাদের বন্ত্রকল শ্রমিকদের আগস্ট ১৯১৭ থেকেই শতকর1 ৭* থেকে 
৮* শতাংশের মত উচ্চহারে বিশেষ বোনাস প্রদান করা হতো।। প্রেগ মহামারীর 
ফলে শ্রমিকের সংখ্যাল্লতার জন্তই এই বিশেষ বোনাস দেওয়া হত । জানুয়ারি 
১৯১৮তে অকম্মাৎ মালিকপক্ষ এই বোনাস বন্ধ করে দেয় এবং তখন শ্রমিকরা 
শতকরা ৫* ভাগ মহার্ঘভাতা দাবি করে। 

গান্ধীজী সালিশী বোর্ডে শ্রমিকদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তিনি 
“মিলমালিকদের বক্তব্য বোঝবার চেষ্টা করলেন এৰং তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে 
৩৫ শতাংশ বৃদ্ধিই স্তায়সঙ্গত হুবে।৩ মিলমালিকর1 এই মীমাংস! প্রস্তাব 
মেনে নিতে বাজী হলেন একটি শর্তে, “যদি গান্ধীজী ভবিষ্যতে শ্রমিকদের 
কাছ থেকে দূরে থাকবার প্রতিশ্রতি দেন এবং বিষয়গুলি শ্রমিক ও মালিকদের 
মধ্োই ছেড়ে দেন ।+৪ 
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এই শর্তে গীন্ধীদী বাজী হননি এবং মালিকর। ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮ 
লক-আউট ঘোষণা করল এবং ষে শ্রমিকরা শতকর। ২* ভাগ বৃদ্ধিতে রাজী 
হবে একমাত্র তাদেরই কাজে গ্রহণ করা হবে বলে জানালো । 

ক্বভাবতই এই অবস্থায় সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হল। গাদ্ধীজী তখন তার 
নিজন্ছ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। শ্রমিকদের সমবেত সংগ্রামের উর্ধে নিজেকে 
স্থাপন করলেন এবং ধর্মঘটীদের মনোবল এবং সংগ্রামী ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 
সংগ্রামকে বিস্তৃত কববার পরিবর্তে এবং জনগণকে এই সংগ্রামের পিছনে সামিল 
করবার পরিবর্তে তিনি ব্যক্তিগত অনশন শুরু করলেন। অবশেষে স্থানীয় 
একটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীঞ্ব সালিশী নিযুক্ত হলেন এবং তিনি একটি 
মীমাংস৷ প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটি হল : শ্রমিকরা তাদের দাবী ৭২ শতাংশ 
কমিয়ে আনবে এবং মালিকরা তাদের দেয় ৭$ শতাংশ বৃদ্ধি করবে এবং মোট 
২৭২ শতাংশ বেতন বুদ্ধি হবে। ২১ দিন ধর্মঘট চলার পর এই গ্রন্তাবে 
ধর্মঘটের মীমাংসা হল । 

শ্রমিক-মালিক বিরোধের এই সালিশী ব্যবস্থাকে অন্থসরণ করে আমেদাবাদ 
মিলমালিক সমিতির এক প্রস্তাবে ৪51 এপ্রিল, ১৯২০ একট স্থায়ী সালিশী 
বোর্ড স্থাপিত হল । এই বোর্ডে মালিকদের পক্ষ থেকে একজন আর শ্রমিকদের 
পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন । গান্ধীজী প্রথম থেকেই এই 
বোর্ডে শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে রইলেন। রয়াল কমিশনের বিবরণ 


অন্থযায়ী এই সালিশী বোর্ডের কারধপদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ £ 

“"আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পে আমেদাবাদ মিল ওনার্প এসোসিয়েশন এবং 
আমেদাবাদ লেবার ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি হয়েছে যে সমস্ত শ্রম- 
বিরোধ মিলের শ্রমিক এবং মিলের পরিচালকদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে আলোচিত 
হবে। যদি কোন শ্রমিকের কোন অভিযোগ থাকে তবে তা মিলের প্রতিনিধি 
পরিষদের কোন সদশ্তের কাছে জানাতে হবে। সেই লদন্য প্রয়োজন অনুযায়ী 
মিলের মুখ্য পরিচালক ব। মিলের এজেণ্টের সঙ্গে কথ। বলবে । ঘর্দি অভিযোগের 
মীমাংসা ন। হয় তবে লেবার ইউনিয়নের কাছে একট। আনুষ্ঠানিক অভিযোগ' 
পেশ করতে হবে । লেবার ইউনিয়নের একজন কর্মকর্তা-_সাধারণত সম্পাদক- 
বা সহ-সম্পাদক মিলের পরিচালক বা এজেণ্টের কাছে ধাবে অভিযোগের 
মীমাংসার জন্ত । যদি এই স্তরে কোন মীমাংসা না হয় তবে লেবার 
ইউনিয়ন বিষয়টি মিল ওনার্ঁস এসোসিয়েশনের কাছে পেশ করবে। 
মিল ওনার্ঁস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী সংঙ্গি্ট মিল কতৃপক্ষের সঙ্গে 
আলোচন। করে বিষয়টির আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করবে। একাধিক মিল 


২১ 


বা একাধিক শ্রমিক সম্পফ্কিত সাধারণ বিবোধগুলি জম্পর্কেও একই পদ্ধতি 
অনুসরণ করা হবে। বন্দি মিল ওনার্স এসোমিয়েশন বা লেবার ইউনিয়নেক 
মধ্যে আলে|চনার ফলে শেষ পর্যস্ত বিরোধটির মীমাংসা না হয় তবে সেই বিরোধ 


স্থায়ী সালিশী বোর্ডের নিকট প্রেরণ করা হবে ।”১ 
এটাই ছিল শ্রমিক মালিক বিরোধ মীমাংসার গান্ধী প্রবতিত আদর্শ । 


আমেদাবাদ শ্রমিকদের এইঢআন্দোলনের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী শ্রমিক-মালিক 
সম্বন্ধ সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণাকে মূর্তরূপ প্রদান করেন। “তিনি তাদের 
(শ্রমিকদের ) সর্বসাধারনের হিতসাধনের কর্ষে অংশীদার বলে মনে করতেন । 
মিলমালিকদের তিনি ট্রাস্টি হিসাবে বিবেচনা করতেন । তাদের মধ্যে যে কোন 
বিরোধই পারস্পরিকভাবে মীমাংস। করতে হবে। তিনি ট্রে ইউনিয়নের কর্ম- 
পদ্ধতি সম্পর্কেও বিধান দেন। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে তার ধারণ। ষে শুধুমাত্র 
আন্দোলন কর। ব। ধর্মঘট করাই ট্রেড ইউনিয়নের কাজ নয়, সদস্যদের তাদের 
পরিবার-পরিজনদের এবং সামাজিক উন্নতির দ্বন্তও কাজ করতে হবে ।*****এই 
কাজে তিনি শংকরলাল বাংকার এবং প্রখ্যাত শিল্পপতি অন্বলাল সরাভাই-এক 
ভঙ্মী অন্ুস্থয়। বাঈ-এর সাহায্য পেয়েছিলেন । তারা আমেদাবাদ মিল মজছুর 
ইউনিয়ন গঠন করলেন ।******এর ফলে আমেদাবাদের বস্ত্রকল শ্রমিক ও 
মালিকদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক হয়েছিল ।'২ 

গান্ধীজী মালিকদের ট্রাস্টি হিনাবে বিবেচনা করতেন। এই ট্রাস্টির ব্যাখ্যাও 
গান্ধী দিয়েছেন । “আমেদাবাদের বস্রকল শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে 
গাঞ্ধীজী তাদের বলেছিলেন যে তাবাই হচ্ছে কারখানার প্ররুত মালিক । পুঁজি- 
পতিদের সম্পদের চেয়ে তাদের শ্রম অনেক বেশী মূল্যবান । কিন্ত যদি ট্াস্টিই 
প্রকৃত মালিকের ম্বার্থে কাজ না করে তবে কি হবে? নাগবিক জীবনে ট্রাস্টি 
বিশ্বাম ভঙ্গ করলে পর তার প্রতিকারের পথ আছে। আইনের আশ্রয় নেওয়া। 
যেতে পারে। ধদি ট্রাস্টি প্রকৃত মালিকের স্বার্থে কাজ না৷ করে তবে আদালত 
সেই স্রাস্টিকে বাতিল করে দিয়ে নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করতে পারে। ঘতক্ষণ 
না জনগণের স্বার্থে কাজ করে এমন সরকাব গঠিত হয় ততক্ষণ এই পদ্ধতি শ্রমিক 
ও কৃষকদের ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে। গান্ধীজী তাই শ্রমিক ও কৃষকদের 
তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যাগ্রহের উপদেশ দিয়েছিলেন ।” 
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গাক্ধীজীর আত্মজীবনী থেকেই পূর্বে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে যে যখন 
আমেদাবাদের মিলমালিকদের কাছে শ্রমবিরোধ মীমাংসার জন্য তিনি সালিশীর 
প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন মালিকরা বলেছিল যে শ্রমিকদের লজে তাদের পিতা- 
পুত্রের সম্পর্ক কাজেই এখানে মালিশীর কোন প্রয়োজন নেই। গান্ধীও বলেছেন 
যে এই মালিকরাই হচ্ছে শ্রমিকদের ট্রাস্টি । ণতিনি অহিংসায় বিশ্বাস করতেন 
এবং তাই তিনি নিশ্চিতভাবে পু'জিপতি ও জমিদারদের অস্তিত্ব বিলোপের 
বিপক্ষে ছিলেন । তথাপি তিনি চাইতেন যে শোষণের অবসান হোক । তিনি 
বিশ্বাস করতেন এট। সম্ভব হয় যদি জমিদার ও পুঁজিপতিরা গরীবদের ট্রাস্টি 
হিসাবে কাজ করে। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রেই এট। প্রয়োগ করা যায়ি। 
পিতামাতার সন্তানদের ট্রাস্টি হিসাবে কাঞ্জ করে ।---**ট্রান্টি শবটির অর্থ যা 
ত। হচ্ছে এই যে নে প্রকৃত মালিক নয়। ট্রাস্টি যার স্থার্থ রক্ষার দায়িত্বে 
নিযুক্ত সেই হচ্ছে প্রকৃত মালিক ।”১ 

আমেদাবাদের মিলমালিকর! যখন বলে শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের পিতাপুজের 
সম্পর্ক তখন গাক্ী প্রবর্তিত এই ট্রান্টি-তত্বের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? 
প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নেই। মিলমালিকদের মোটা কথাগুলিকেই গান্ধী 
একটা তত্বরূপ দান করে শ্রমিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করেছেন । 
শ্রেণীঘন্বের পরিবর্তে শ্রেণী-সমন্বয়, শোষণের বিলোপের পরিবর্তে শোষণকে 
ভীইয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই এই তত্ব রচিত। পুঁজিবাদী ও সামস্ততান্ত্িক 
শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-রুষককে জঙ্গী আন্দোলনের পথ থেকে বিরত কর 
এবং একদিকে পুঁজিবাদী ও শ্রমিকদের এবং অপরদিকে জমিদার ও কৃষকদের 
সহাবস্থান বজায় রেখে শ্রো-শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং শোষণ-ভিত্তিক সমাজ- 
ব্যবস্থাকে বাল তবিয়তে রক্ষা করাই এই তত্বের উদ্দেশ্ত। এই প্রতিক্রিয়াশীল 
তত্ব উদ্ভতাবনই গান্ধী-আদর্শের অনন্য বৈশিষ্ট্য । 

এই আদর্শ নিয়েই আমেদাবাদ লেবার এসোসিয়েশন গঠিত। এই 


এলোৌসিয়েশনের চাঁদাও মালিকদের সাহায্যে শ্রমিকদের বেতন থেকে কেটে 
নেওয়া হ'ত। এই এসোসিয়েশনের আদরশ অনুযায়ী মালিকরাও শ্রমিকদের 
গ্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারতেন । এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এমন কি 
কারখানার ম্যানেজারও মিউনিনিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রার্থ হতে 
পারতেন । অর্থাৎ সবদিক দিয়েই গান্ধী এই এসোসিয়েশনকে একটা কোম্পানী 
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ইউনিয়নের চরিজ্র দান করেছিলেন । ভারতের সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে এই 
আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করবার দিবান্বপ্নই গান্বীজী দেখেছিলেন। 

১৯২০ সালে অল ইত্ডিয়া ট্রেড ইউনিক্গন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর গান্ধী 
এই দ্রেভ ইউনিয়ন কংগ্রেদ থেকে আমেদাবাদ লেবার এসোসিয়েশনকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। গাক্ধীজী ভবিষ্যবাণী করেছিলেন, একটা 
সময় আসবে যখন ড্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেমের পক্ষে আমেদাবাদ পদ্ধতি গ্রহণ করা 
সম্ভব হবে-..***কিন্ধ আমি তাড়াহুড়া করব না । ঠিক সময়মতই এট] হবে।”১ 

বস্তত গান্ধীজী শ্রেণী বিশ্লেষণে বিশ্বাম করতেন ন।। শ্রমিকরা তাঁর মতে 
কোন শ্রেণী নয়। মালিকরাও কোন শ্রেণী নয়। নতুন শিল্প-সমাজকেই তিনি 
অত্যন্ত সর্বনাশাকর বলে মনে করতেন এবং তাই তার আকাঙ্ষ। ছিল বৃহৎ ও 
আধুনিক শিল্পভিত্তিক এই সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে প্রাচীন ভারতের হস্তশিল্প- 
ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন । ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং উৎপাদনের 
পুঁজিবাদী মালিকানার মধ্যে নিহিত ক্ষতিকারক দিকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না 
করে তিনি যন্ত্রের মধ্যেই সব লর্বনাশ আবিষকার করলেন । তাই তিনি প্রাঈীন 
ভারতের হিন্দু বর্ণ-পদ্ধতির পুনর্জবিনের আকাজ্ষী ছিলেন । স্পষ্টতই সমাজ 
বিশ্লেষণে তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নিতাস্ত প্রতিক্রিয়াশীল। 

হিন্দু বর্ণ-পদ্ধতির পুন্জাঁবনের কামনা করলেও তিনি অস্পৃশ্তার বিরোধী 
ছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীকে তিনি গণ্য করতেন মোটামুটি শূত্র বর্ণের সমতুল্য । 
প্রাচীন ভারতের আদর্শ মতই এই শুব্রদের দায়িত্ব ছিল পরিশ্রম কর| এবং 
ধনীদের কর্তব্য শৃত্রদের অল্পের ব্যবস্থা করা। কোন পক্ষই তার দায়িত্ব 
অস্বীকার করতে পারবে না এবং ঘদি করে তবে সেই পক্ষের উপর চাপ ক্রি 
করতে হবে। 

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা৷ এবং শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে এই অদ্ভূত দৃষ্টিভজীর 
পরিপাম হিসাবে শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে সংগঠিত হওয়ার বিষয়টিকে তিনি 
কখনই সমর্থন করেননি । বিভিন্ন স্থানের বা বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের একই 
সংগঠনের অন্ততূক্ত হওয়৷ তার কাছে অসহ্‌ ছিল। ইউনিয়ন শুধু শ্রমিকদের 
অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে এবং কোন রাজনীতির সংস্পর্শে 
আসবে না এই কথা৷ তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন । তাই দেখা যায় স্বাধীনতা! 
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আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি দেশের জনগণকে বারংবার হরতাল পালনের আবেদন 
জানালেও শ্রমিকদের সঘত্বে সেই হরতালের আওত1 থেকে বাদ রেখেছেন । 
অর্থাৎ হরতালের অর্থই করা৷ হয়েছে শ্রমিক ধর্মঘট বাদ দিয়ে দোকান পাট বন্ধ 
ইত্যার্দির কার্ধক্রম । তার এই মতাদর্শ ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তিনি 
ভারতীয় ও বিদেশী পুজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ ফলপ্রস্থরূপেই রক্ষা] করবার চেষ্টা 
ফরেছিলেন। 

আমেদাবাদের “মজুর মহাজন" তার এই আদর্শেই গঠিত এবং গান্ধী-প্রভাব 
দীর্ঘদিন আমেদাবাদের মজুরশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী চেতনার বিকাশে বিষ্নম্বব্ধপ 
ক্রিয়। করেছে। 


অন্যান্য ট্রেড ইউনিস 


গাপ্ধী প্রতিষ্ঠিত আমেদাবাদ টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশন অবস্ঠ 
ভারতের শ্রমিকশ্রৌর আন্দোলনের সাধারণ ধারায় কোন প্রভাব বিস্তার করতে 
পারেনি । নিরবচ্ছিন্ন ধর্মঘট সংগ্রাম ও তার মধ্য দিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলির 
আবির্ভাৰ ভারতের মাটিতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের দৃঢভিত্তি স্থাপন করল। 
যদিও অনেক ট্রেড ইউনিয়নই এই সময়ে গঠিত হয়েছিল ধর্মঘটের তাতক্ষাণিক 
প্রয়োজন অঙ্গৃযায়ী এবং সেগুলির আযুক্কালও ছিল হ্বঙ্পস্থায়ী, তা" সত্বেও 
অনেকগুলি ট্রেড ইউনিয়নই স্থায়ী চরিত্র নিযে আবিভূত হল। আলোচ্য 
সময়ে প্রতিষ্িত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নের নাম তাদের প্রতিষ্ঠা লাল 
গহ নীচে উল্লেখ করা হল। 


তালিকা নং ১ 


১। দি প্রেস এমপ্রয়িজ এসোনিয়েশনঃ কলিকাত। (১৯১৯) 

২। দ্বিক্যালকাট। ট্রামওয়ে এমপ্রয়িজ এসোসিয়েশন (১৯১৯) 

৩। নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে ইউনিয়ন (১৯১৯) 

৪। গ্রেট ইত্ডিয়ান পেনিনম্থলাধ রেলওয়ে ইউনিয়ন (১৯১৯) 

€ | মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (১৯১৯) 

৬। পাঞ্জাব প্রেস এসোসিয়েশন (১৯১৯) 

৭। মাপ্রা এও সা্দার্ন মহাবাষই্ী রেলওয়ে ইউনিয়ন, মাত্রা (১৯১৯) 
৮। জামশেদপুর লেবার এসোসিয়েশন (১৯২৯ ) 


চ৬৬ 


৩1 আদেদাহাদ ওয়ার্কার্প ইউনিয়ন (১৯২৭) 
১৪। ই্ত্ডিয়ান কলিয়ারী ইমল্লয়িজ এসোসিয়েশন (১৯২০) 
১১। বি. এন. রেলওযে ইত্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন (১৯২০) 
১২। অল ইত্তিয়। পোস্টাল এও আব. এম. এস. ইউনিয়ন (১৯২৯) 
১৩। দিইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়ান স্টাফ এসোমিয়েশন (১৯২০) 
১৪। দিবার্ম৷ লেবার ইউনিয়ন (১৯২ ) 
১৫। হাওড়া লেবার ইউনিয়ন ( ১৯২০) 
১৬। দি ওড়িয় লেবার ইউনিয়ন ( ১৯২০) 
১৭। বি. এগ এন. ডব্লিউ রেলওয়েমেনস্‌ এসোসিয়েশন (১৯২০) 
১৮। বি বি. এগুড সি. আই বেলওযে এমপ্রয়িজ এসোসিয়েশন (১৯২০ ) 
১৯। ই. বি. বেলওযে ইগ্ডয়ান এমপ্রয়িজ এসোসিয়েশন (১৯২৯) 
২০। বম্বে পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (১৯২০ ) 
২১। বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন (১৯২০) 
২২। দ্রি ড্রাইভার্স, অয়্েলমেনস্‌ এণ্ড ফায়ারমেনস্‌ ইউনিয়ন, থ সল্‌ ইউনিয়ন, 
দি ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, আমেদাবাদ (১৯২০) 
শ্রমিকদের মধ্যে ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কতিগত বিভিন্ন পার্থক্য সত্বেও, 
শিল্পগ্ত এঁতিহের অভাবের মধ্যেও এবং শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড দাবি, 
নিবক্ষরতা এবং আরে! নানক্বাপ অস্থৃবিধ। সত্বেও ভারতের শ্রমিকর। প্রারস্তিক 
যুগেই এঁক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অন্থভব করেছিল 
এবং তাদের এই নিরবচ্ছিন্প সংগ্রামী প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠল ভারতের 
ট্রেড ইউনিয়নসমূহ । ১৯২* সাল নাগাদ ভারতে ১২৫টি ট্রেড ইউনিয়ন 
গড়ে উঠল এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদশ্ত সংখ্যা হল ২১৫০১০**।১ স্থায়ী 
ভিত্তিতে ভারতে ট্রেভ ইউনিয়ন গড়ার যুগের উদ্বোধন হল এভাবেই । 


প্রারভিক যুগে ট্রেড ইষ্উনিয়নগুলির 

প্রতি সরকারের মনোভাব 

ভারতের রাজনৈতিক লংগ্রামের বিস্তৃতি ও তীব্রতার পাশাপাশি শ্রমিক 
আন্দোলনের এই নতুন তরঙ্গ সাত্রাজ্যবাদী সরকারকে বিচলিত করে তুলেছিল । 
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১৯১৯ সালের মণ্টে্ড চেমসৃফোর্ড রিফর্মসের পাশাপাশি শ্রমিক আন্দোলনের, 
এই তীব্রতা সরকারকে আরও চিস্তিত করে তুলল। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের 
এই উপলন্ধিতে বিলম্ব ঘটল না যে রাজনৈতিক আন্দোলনে অশান্ত ভারতবর্ষে 
শ্রমিক আন্দোলনের এই নতুন সংযোজন পরিস্থিতিকে সাম্রাজাবাদীদের নিকট 
আরো জটিলতর করে তুলবে। তাই এই প্রথম যুগেই সাত্রাজ্যবাদীরা শ্রমিক 
আন্দোলনকে দমন করবার ব্যবস্থা করল। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্রবের 
পর ইউরোপীয় ধনবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর উপর রুশ শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের 
প্রভাব সরকারগুলিকে ইতিমধ্যেই শংকিত করে তুলেছিল । তারই সঙ্গে যখন 
ভারতেও শ্রমিক জাগরণ শুরু হল তথন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ব্বভাবতই 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাঁপকে তারা মনে করত 
রাজপ্রোহিত। হিসাবে । শ্রমিকদের সভা শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ। জারী, 
ট্রেড ইউনিয়ন কমাঁদের কার্কলাপ সম্পর্কে গুপ্তচর বৃত্তি, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের 
গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড প্রদান এবং আবো! বিভিন্নরূপ পুলিশী হয়রানী চালানে। 
হতে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে । এই কঠিন অবস্থার মধ্যেই প্রথম 
যুগের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করা অত্যন্ত নিষ্ঠা, আস্তরিকতা৷ ও নাহসের সঙ্গে 
তীদের কার্কলাপ চালিয়ে ভারতের মাটিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতি 
ঘটিয়েছিলেন। 

শ্রমিক অশান্তিতে বিচলিত হয়ে দমনপীড়নের পাশাপাশি সরকার শ্রমবিরোধ 
মীমাংসার জন্ত ইংলগ্ডের ইপ্তাস্ট্রিয়াল কোর্ট এ্যাক্টের কায়দায় শ্রমআইন প্রণয়নের 
কথাও চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিল । কিন্তু তা সত্বেও শ্রমবিরোধসমূহে সরকারের 
হস্তক্ষেপ সর্বক্ষেত্রে মালিকশ্রেণীর পক্ষেই যেতে লাগল । তা ছাড়া মালিকদের 
সাহায্য কর! ব্যতীত শ্রমবিরোধে সরকারী হস্তক্ষেপের খুব বেশী আগ্রহও 
দেখ! যেত না । 

মাদ্রাজ সরকার একটা লেবার এ্যাডভাইসরী বোর্ড স্থাপন করেছিলেন । 
শ্রমবিরোধ তদন্তের জন্ত কোর্টস্‌ অফ এনকোয়ারী নিয়োগ করার জন্থই এই বোর্ড 
অভিমত প্রদান করেছিল। মাক্রাজ প্রেসিডেন্দসীতে কোর্টস্‌ অফ এনকোয়ারী 
কিছু কিছু শ্রমবিরোধ মীমাংসা করতে সক্ষম হলেও অচিরেই এই পদ্ধতি অচল 


হয়ে পড়েছিল । 

১৯২১ লালে বঙ্দীয় প্রাদেশিক সরকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্পিউট্‌স্‌ 
এনকোয়ারী কমিটি নিক্মোগ কবে । এই কমিটি অভিমত প্রকাশ করে যে শ্রমিক- 
মালিক উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনার অন্কূল মনোভাব থাকলে এবং 


২৪ 


আলোচনার কোন পন্ধতি চালু থাকলে এই প্রদেশের অনেক শ্রমবিরোধই 
গুরুতর আকার ধারণ করার পূর্বেই মীমাংসা করা যেত।১ এই কমিটি 
স্থপারিশ করে যে গ্রেট ত্রিটেনের হুইটুলি কমিটির অন্করণে প্রয়োজনীয় 
শিল্প গুলিতে ওয়ার্কার্স কমিটি গঠন করা হোক এবং জনম্বার্থ সংশ্লিষ্ট শিল্প 
প্রতিষ্ঠান গুলিতে কনসিলিয়েশন বোর্ভ স্থাপন করা হোক । কিন্ত এই স্থপারিশ 
অনুযায়ী এয়ার্কার্স কমিটি বা কনমিলিয়েশন বোর্ড কোনটাই শেষপর্যন্ত কার্যকর 
হয়নি। শ্রমিকদের পূর্বের অবস্থাতেই ছেড়ে দেওয়। হয়েছিল । 

১৯২১ মালের নভেম্বরে বোস্বাইতেও অন্থরূপ একটি কমিটি গঠিত হয় । 
এই কমিটি হ্থপারিশ করে ষে শ্রমবিরোধ দূর করবার জন্য মজুবির হার সংশোধন 
কর! হোক, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ন্বাধীনভাবে গড়ে উঠবার স্থযোগ দেওয়1 
হোক, মালিকদের ঘ্বার৷ ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক? এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ওয়ার্কার্স কমিটি, শ্রমিক কল্যাণমূলক বিভিজ্ধ পরিকল্পনা, বাসস্থানের উন্নত ব্যবস্থা 
ইত্যাদি চালু করা হোক।২ ব্রিটিশ ইগ্াত্রিয়াল কোর্ট এ্যাক্টের অনুকরণে 
আইন প্রণয়নের হ্থপারিশও করে এই কমিটি । কোর্টস অফ এন্কোয়ারী এবং 
প্রয়োজন অন্যায়ী কোর্টস অফ কনসিলিয়েশন চালু করবার স্থপারিশও কর! হয় । 
বোথ্াই প্রাদেশিক সরকার এই বিষয়ে একটি বিলও প্রণয়ন করেন কিন্তু অবশেষে 
ভারত সরকারের নির্দেশে সবকিছুই পরিত্যক্ত হয়। 

মোট কথা, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ভারতবর্ষে, তখনও এমন জোরদার 
হয়নি বা এর সমর্থনে জনমতও এমন প্রবল হন্সনি মে শ্রমিকম্বার্থ রক্ষার জন্তু 
ইংলগ্ডের শ্রমিকরা সরকারকে ষে সমস্ত আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য করেছিল 
তার ভগ্নাংশও সাআজ্যবাদী সরকার এই' দেশে প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। 
জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকেও এই সময় শ্রমিকদের পক্ষে এই 
ধরনের কোন দাবী তোলা হয়নি । যদিও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
নেতৃবৃন্দ সবসময়ই অনুভব করতেন যে শ্রমিকদের ন্যাধ্য দাবিদাওয়।! পূরণে 
মালিকদের ক্রমাগত অন্বীরূতির বিরুদ্ধে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন । কিন্ত 
এই ুপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সাস্রাজ্যবাদী সরকার শ্রমিক আন্দোলনকে 
একটা আইন-শৃঙ্ঘলার সমস্ত! হিসাবেই গণ্য করত এবং সেই অন্যায়ী সরকারী 
হস্তক্ষেপের অর্থই হয়ে ধ্লাড়িয়েছিল সশস্ত্র বাহিনীকে সংগ্রামরত শ্রমিকশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করে শ্রমিক আন্দোলনকে পধুর্ণদত্ত, করে পুঁজিপতিশ্রেণীর 
স্বার্থ রক্ষা কর] । 
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নবম পরিচ্ছেদ 
অল ইগ্ডয়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ১৯২০ 
এঁতিহাসিক মুকুর্ড 
মহাযুদ্ধ পরবর্তাকালীন, বিশেষ করে অক্টোবর বিপ্নবোতর পরিস্থিতি ভারতে 
যে গণ-সংগ্রাম ও জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটায় তারই পটগূমিকায় 
ভরগলাভ করে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সর্বভারতীয় সংগঠন অল ইগ্ডিয়। 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস । 
ভারতের ছাতীয় বুর্জোক়ার। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সঞ্চয় করে অধিকতর অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্কি | যুদ্ধের সমাপ্তি, অক্টোবর বিপ্লব, এবং পুঁজিবাদের 
প্রথম বিশ্ব দংকটেক্ আবির্ভাব ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যোগায় 
নতুন শক্কি। ভারতে শ্রমিকশ্রেণীও এই লংগ্রামে ভার! স্থান বেছে নেয়। 
১৯২০ সালে অল ইঞ্চিদা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আবির্ভাব ঘটেছিল 
হআজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার দন্ত 
শ্রমিকশ্রেণীর সর্বভারতীয় এঁক্যবদ্ধ মঞ্চ হিসাবে । 
বোশ্বাই-এর শ্রমিকদের লঙ্জে বালগঞ্জাধর তিলকের যোগাযোগের কথ পূর্বেই 
উল্লেখ কর! হয়েছে। ইংলও প্রবাসের সময় তিলকের দৃষ্টিভঙ্গী আরে! সম্প্রসারিত 
হয়। তিনি ব্রিভিন্প ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেন। 
ব্রিদ্রিশ হেঁভ ইউনিয়ন কত্যগ্রস এবং ব্রিটিশ লেবার শ্রার্টির সঙ্গে পরিচিত হলেন । 
বটেনে শ্রমিক আন্দোলনের গতিধারার সজে সম্যক পরিচিতি হয়ে ভারতেও 
অন্তুরূপ শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলনে প্রয়োজনীয়ত| তিনি অনুভব 
করলেন। তার এই নতুন অঙভূতিজাত কার্যকলাপ এবং বোস্বাই-এর শ্রমিকদের 
মধ্যে তার জনপ্রিয়তা অল ইঙ্য়া ব্রেড ইউনিয়ন কংথ্েষ্ের প্রতিষ্ঠায় সহায়াক 
ভূমিক! পালন করেছিল । 
প্রথম ম্হাঁধুদ্কধ শেষে অক্টোবর বিপ্রবের পর লারা বিশ্বে, বিশেষ করে 
ইউরোপে যে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার স্ষ্টি হয় ভার্সাই চুক্তিতে তার 
গুরুত্ব অস্বীকার কর] সম্ভব হয় নি। তাই জাতিসমূহ্রে সামাজিক ও 
রাজনৈতিক জীবনে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ তুহিযা বীর বকে নিয়ে 


১৯১৯ সালে লীগ অফ নেশন্সের অংশ হিসাবে ইণ্টারভ্াশনাল লেবার 
অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠ। হয়।১ ব্রিটিশ-তারত এই আত্তর্জাতিক' শ্রমিক 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিল এবং ১৯১৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রথম সম্মেলনে ভারতের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার জগ্ক বি. পি. ওয়ায! 
ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন । 

১৯২* সালে ওয়াশিংটনে ইপ্টাব্স্তাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের সম্মেলনে 
ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্ত ভারত সরকার এন. এম. যোশীকে মনোনীত 
করেছিলেন এবং তিলক নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রধান প্রতিনিধির উপদেষ্টা 
হিসাবে । তিলক প্রধান প্রতিনিধির সহকারী হিসাবে ওয়াশিংটন কনফারেন্সে 
যোগ দিতে অস্বীকার করেন এবং ইংলগু থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯১৯ যালের 
২৯শে নভেম্বর বোম্বাই শহরে এলফিনষ্টোন মিলের নিকট দশ সহ শ্রম্চিকর 
এক সভায় তিলক এই অস্বীরুতির কারণ ব্যাখ্যা করেন ।২ 

এই ঘটন। থেকে স্পট হয় যে আস্তর্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করার 
অধিকার সম্পর্কে ভারতের শ্রমিকদের মধ্যে এবং শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে 
সংগ্লিই নেতৃবৃন্দের মধ্যে গুরুতর প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল । প্রশ্নটা এই যে ভারতের 
শ্রমিকদের প্ররুত প্রতিনিধি কে এবং এই প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে কাদের 
হ্বারা। এন. এম. যোশীর সহকারী হিসাবে শ্রম সম্মেলনে! যোগ দিতে অস্বীকার 
করার মধ্য দিয়ে সরকার কতৃক এন. এম. যোশীর মনোনয়ন লম্পট: প্রশ্ন 
(তোলা হয়েছিল। ২৯শে নভেম্বরের সভায় তিলকের গ্রকাশ্ত ছন্বীকৃতি 
পরবতাঁকালে এন. এম. যোশীর মনোনয়নের বিরুদ্ধে বোঙ্বাই-এর শ্রমিকর! 
লোচ্চার হয়েছিলেন । ১৯২০ সালের ৭ই জুলাই বোস্বাইখর প্যারেলে শ্রম্কিরা 
এক সভায় মিলিত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, 

লীগ অফ নেশন্সের সনদের ৩৮৯ এবং ৪১২ ধারাঁকে সরাসরি লংঘন করে 
ভারত সরকার যেক্বপ অসাংবিধানিকভাবে ইল্টারন্তাশনাল লেবর কনফারেব্দে 

১। আই. এল. ও. একটি ত্রিপক্ষীয় সংস্থা হিসাবে গঠিত হয়। বিভিন্ন 
দেশের শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা! এখানে মিলিত হয়ে শ্রমিকদের অন্ত সামাজিক 
সংস্কারমূলক বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করবেন এটাই ছিল লক্ষ্য। আই. এল. ওর 
ফলদ রচিত হয়েছিল মানবিকত। এবং লামাঞ্ছিক স্তাক়্বিচারের ভিতিতে ৷ কিন্তু 
বিভিন্ন দেশের সরকারকে আই. এল ওর স্থপারিশ কার্ধকর করতে বাধ্য করার 
কোন ক্ষমত। এই সংস্থার নেই। 
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১৬৬, 


এবং কমিশন অফ এনকোয়ারীতে ভারতের শ্রমিকদের প্রতিনিধি মনোয়ন 
করেছে বো্বাই-এর সংগঠিত শ্রমিকদের এই সভ| এবং উপস্থিত গ্রতিদ্ধিবৃন্দ 
তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং শ্রমিকদের নিজম্ব গ্রতিনিধি ও উপদেষ্টা নির্বাচনের 
সুস্পষ্ট অধিকার ঘোষণ। করছে। শ্রমিকদের প্রদত্ত অধিকার অন্ুসারে এই 
সভ1 সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছে ষে মিঃ এন. এম. তোশীর মনোনয়ন 
প্রত্যাহার করা হোক এবং তৎপত্িবর্তে যখাষথভাবে নির্বাচিত ভারতের সংগঠিত 
শ্রমিকদের একজন প্রতিনিধিকে প্রেরণ করা হোক । 

«এই সভা বোম্বাইতে অল ইত্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সংকল্প 
ঘোষণ1 করছে এবং প্রথম সভাপতি হিসাবে লাল! লাজপত রায়কে নির্বাচিত 
করছে।ঠ 

দেওয়ান চমনলাল তার বিপোর্টে বলছেন, 

“সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সংঘটিত করবার কাজ আসন্তবি- 
কতার সঙ্গে হাতে নেওয়া হয় । ৫০* জন সদস্তকে নিয়ে একটি অভ্যর্থনা কমিটি 
গঠিত হয় । ২২শে আগষ্ দিন নির্ধারিত হয় । লাল! লাজপত রায় সভাপতি 
নির্বাচিত হন। মেসার্স ব্যাপ্টিস্টা, এগ জ, ব্রেলভি, লোকমান্ত তিলক এবং 
মিসেস বেপান্ত সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন ।”২ 

আই. এল. ওর প্রতিনিধিত্বকে কেন্দ্র করে সংঘটিত উপরোক্ত ঘটনাকেই 
অনেকে অল ইঙ্ডয়ী ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের হরির কারণ বলে ব্যাখ্যা করেন । 
ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। এ. আই, টি. ইউ. সির. গঠনে আই. এল. ওর প্রতি- 
নিখিত্বের প্রশ্নটির তাত্ক্ষণিক ভূমিকা থাকতে পাবে, কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে 
ঘে তৎকালীন ভারতের বাজজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের এঁতিহাসিক 
প্রয়োজনীয়তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সর্বপ্রথম এই 
কেন্দ্রীয় শ্রেণী সংগঠনটি । মুজফ.ফর আহমদ লিখেছেন, 

“আগেই বলেছি, ১৯১৮ সালে আমাদের দেশের মজজুরদের ভিতরেও 
চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওই সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে প্রথম মহাযুদ্ধের 
বিরতি ঘোষিত হয় । এই সময় নানাস্থানে মজুরদের ধর্মঘট ও শুরু হয়ে বায়। 
১৯১৯ ও ১৯২ সালে তা বেড়েই চলল। রুশ বিপ্লব আমাদের মভভুরদেক 
১1 25 1. পু, 0১0৮ চাটি তত 00590960005, ০]. 
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লামনেও আশার আলো! তুলে ধরেছিল । মনজুর সংগ্রামের ভিতর দিয়েই ১৯২৯ 
সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতি্টিত হয় 1১ 

কিন্তু এভাবেও অনেকে বিশ্লেষণ কবেন যে ১৯২ সালের অপেক্ষা ১৯০৫-৮ 
সালে যেহেতু তিলকের গ্রেপ্তারফে কেন্দ্র করে শ্রমিকশ্রেণী তীত্র রাজনৈতিক 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাই বোধ হয় এ সময়টাই ছিল শ্রমিকদের শ্রেণী 
ভিত্তিক কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়বার উপযুক্ত মুহূর্ত । কিন্তু ১৯*৫-৮ লালে তীব্র 
রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকা থাকলেও শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে সাস্বাজ্য- 
বাদী ও পুঁজিবাদী শোবণের বিরুদ্ধে শ্রমিকরাও যুদ্ধোতরকালে যে শ্রেীসংগ্রাম 
পরিচালনা করেছেন তার নজীর অতীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ 
করে ১৯১৭ সালের রুশ অক্টোবর বিপ্লব সারা পৃথিবীতে অগ্রণী শ্রমিকদের 
মনে যে জাগরণ সৃটি করেছিল, ষে আশাবাদ ও সম্ভাবনার বাণী বহন কষে 
এনেছিল তার প্রভাব এক্ষেত্রে ছিল অতুলনীয় । তাই এ কথ নিঃসনোহে 
বল। যায় ঘে ভারতের তথ। সারা বিশ্বের এতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অত্যন্ত 
সঠিক মুহূর্তেই ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর এই শ্রেণীভিত্তিক কেন্দ্রীয় সংগঠনটি তূমিষ্ 
হয়েছিল ।২ 

নেতৃত্বের রাজনৈতিক মতাদর্শ 

১৯২০ সালে প্রতি্িত শ্রমিকশ্রেণীর বেক্জ্রীয় শ্রেণীসংগঠনের নেতৃত্ব ধাদের 
হাতে ছিল এবং ধার! এই সংগঠন গড়তে অগ্রণী ভূমিক। গ্রহণ করেছিলেন 
তাঁদের অনেকেই ছিলেন জাতীয় হ্বাধীনত। আন্দোলনের নেতা। ধ্যানধারণায় 
জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল “সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া” । লোকমান্ত তিলক 
ছিলেন তংকালীন জাতীয় আন্দোলনের স্থবৃহৎ স্তস্ত এবং মতামতের দিক 

১। মুজফফর আহমদ, “আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি' ১৯২*- 
১৯২৯১ পঃ ১৩। 

২ ৭ বট ১৯২* সালেই এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা খুব তাড়াহড়। করে 
করা হয়েছে এই ধরনের যতামতও ঠিক নয়। এ. আই: টি. ইউ: পির প্রথম 
অধিবেশনেই সভাপতির ভাষণে লাল। লাজপত রায় এই মত খণ্ডন করে বলেন, 
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থেকে অনেক বেলী জঙ্গী। শ্রমিকপ্রেধীর সঙ্গ তার সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করা 
হয়েছে । কিন্ত শ্রমিকদের সমন্তাকে শ্রেণী দৃ্টিভঙ্গীতে দেখ! তার পক্ষে সম্ভব 
হয়নি । মানবিকত। ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রমিক সমস্থা। 
তার কাছে ছিল বিচার্ধ | 

. ইংলগ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ২৯শে নভেম্বর, ১৯১৯ বোথাই-এর শ্রমিকদের 
সভায় তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন তার থেকে শ্রমিক সমন্যা সম্পর্কে 
তীর দৃষ্টিভঙ্গী বহুলাংশে পরিস্ফুটিত হয়। তিনি ঘা বলেন তার সারাংশ 
হচ্ছে, 

“এই দেশের প্রত্যেককেই একজন মজুর বা! শ্রমিক বল! যেতে পারে। এ 
ব্ষিয়ে হিন্দু এবং খ্রষ্টান ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে। শেষোক্ত ধর্মের মতে কাজ 
হচ্ছে এটা অভিশাপ, প্রথমোক্ত ধর্ম অনুযায়ী কাজ আশীর্বাদদ্থরূপ এবং মানুষের 
পরম আকাঙ্কিত। কবি তুকারাম বলেছেন ঈশ্বর প্রদত্ত কাজ সম্পন্ন করবার 
জন্য যেন বারংবার জন্মলাভ হয় । কাজেই মানুষকে শ্রমিক এবং মালিক হিসাবে 
বিভক্ত করা ভুল। এই ধারণার জন্ম ইংলগ্ডে এবং সেখান থেকে ভারতে এসেছে, 

কিন্ত কিছুতেই এই ধারণ। বিষ্তারলাভ করতে দেওয়া হবে না। ইংরেজর। 


1৮ 


ইিররোর্রজীরাগি 
“তারপর বক্তা ভারত টি সির রাজ করলেন। ভারতের 
শ্রমিকরা! দৈনিক দুই আনা মঞ্জুরি পেতেন, এখন যুদ্ধের অন্ত দৈনিক ১২ 
আনা বা! ইংরেজী মৃত্রায় ১ শিলিং পেয়ে থাকেন । অথচ ইংলগ্ডে একজন 
লাঁধারণ কনেষ্টবল মাসিক ১৫*"০* টাকা এবং একজন ট্রাম কণ্ডাক্টার সপ্তাহে 
১৪ পাউও পেয়ে থাকেন। শ্রোতার! কল্পনা করতে পারেন যে কি বিলামিতার 
মধ তারা বাস কঝে। ঘ1 হোক্ষ তিনি শ্রোতাদের সতর্ক করে দেন যে খর্ব 
একটা আপেক্ষিক শব্ধ এবং মুত্রার ক্যক্ষমতার উপর তা! নির্ভরপীল | ইৎলঙ্ে 
ুন্পূর্বকালের অপেক্ষা বর্তমাবে সকলেই অনেফ বেশী দরিজ্র। তিলি যে 
দিষ্ঠান্তে আসতে চান তা হচ্ছে এই যে শ্রমিকদের মভুঙি বৃদ্ধি অপেক্ষা চুখ 
১ কাম্য । মাঁছযের মদ্ুরি তাঁর ব্যয় অন্থপাতে 
প্রয়োজন... 
4 
বিভ্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তার বড়্ারোের মর্ম হচ্ছে যে শ্রমিকদের ঘ্বারা। 


ডিও 


প্রক্িনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সরকার মনোনীত বাতির পহকাী 
হিসাবে যেতে নারাজ। 

“তিনি আরো বললেন যে ইংলপ্তের শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে তিনি তাদের 
জন্য একটি বাণী বহন ধরে নিয়ে এসেছেন। বাণীটি হচ্ছে যে তাদেখ ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগঠিত করতে হবে এবং বত শক্তিশালী তার। হবে তত কত তারা 
তাদের অধিকার অর্জন করবে । এই বিদযে কেনি বাধার বাচিছি ভায়া রতি 
ক্বীকার করবে না।”১ 

অল ইত্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেন প্র।তষ্ঠার কয়েক যাস পূর্বে শ্রমিকদের 
সভায় প্রদত্ত এই বক্তব্য থেকে শ্রমিক সমন্তার প্রতি "তিলকের দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিচয় পাওয়। ধায়। শ্রেণী-সংগ্রামের দৃ'টিতঙ্গীতে নয়, মানবিক ও লামাঞিক 
ন্যায়বিচার বোধে এবং বিরাট অসংগঠিতত ও বিক্ষৃনধ শ্রমিকশ্রেণীফে ম্বাধীনত। 
সংগ্রামের স্ীর্থে ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়েই তিলক এবং অস্াগ্যবা। শ্রমিকদের 
সংগঠিত করবার প্রয়োজনীয়তা অন্গভব করেছিলেন । জাতীয় আন্দোলনের 
নেতৃত্বের ঈধ্যে ধারা এই বিষয়ে তিলকের ঘনিষ্ঠ অন্থগামী ছিলেন তাদের মধ্যে 
লশল। লাপত বায় শববং বিপিমচন্দ্র পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্গা | 

লাল] লাঁজপত রায় এ. আই. টি. ইউ. লি"র প্রধম অধিবেশমের সভাগতি 
নির্বাচিত হয়েছিলেন । এ অধিবেশনে তিনি সভাপতি হিসাবে যে তাষণ দান 
করেন তাতে শ্রমিক আদ্দোলন সম্পর্কে তার অপেক্ষাকৃত ঘচ্ছ দৃিভঙগী 
পরিস্মুটিত হয়। 

অন্যান্ত কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে প্রখ্যাত নেতৃথয় পণ্ডিত মত্ঙিলাল নেক 
এবং বিঠলভাই প্যাটেল সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন । 

কিন্ত সন্দেলন মঞ্চে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আধো অনেকে উপস্থিত 
ছিলেন। মাত্রা লেবার ইউনিক্সন খ্যাত বি. পি. ওয়াদিয়া। উপস্থিত ছিলেন । 
উপস্থিত ছিঞ্জেন থিক্সোলফি& মিলেল এ্যানি বেসাত্ত । লাঙেন্টস্‌ অফ ইন্ডিয়া 
সৌঁসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এন. এরম. ঘোশী উপস্থিত ছিলেন অবং সব্রি ভূম্িফা। 
গ্রহণ করেছিলেন । 

বোদাই-এয় মিল মালিবরাও দূরে থাঁকেননি। যে ধনী ব্যক্ির৷ গঙ্গেলন 
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মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে লালুভাই সামলদাস, লালজী নাবেইনজী, 
হংস্রাজ পি. থ্যাকার্সে, লালুভাই ডি. জাভেরজীর নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 
ধনীদের মধ্যে আরো কয়েকজন ছিলেন ধাদের সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক 
আন্দোলনের ঘৎসামান্ত যোগাযোগ ছিল। লক্ষীদাস রাউজী তাইরসী একজন 
ধনী ব্যক্তি ছিলেন । তিনি এ. আই. টি, ইউ. সির কোষাধাক্ষ নির্বাচিত হয়ে- 
ছিলেন। মাভ্জী গোবিন্দজীও একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তিলকের 
লহযোগী হিসাবে বোম্বাই-এর প্যাবেল অঞ্চলে শ্রমিকদের অনেক সভায় বন্ধত। 
করেছিলেন । সম্মেলনের কার্ধবিবরণীতে মিঞা মহণ্দদ হাজী জান মহম্মদ 
ছোটানী নামে বোঘাই শহরের একজন বৃহৎ ব্যবসাক়্ীর নামও উল্লিখিত আছে। 
তিনি এ. আই, টি. ইউ. দি অধিবেশনের জন্য পাঁচশত টাকা দান করেছিলেন । 
তিনি খিলাফৎ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন ।৯ 

সম্মেলনের কার্যবিবনণীতে দেখা ঘায় ষে ইণ্টারন্তাশনাল লেবার কনফারেন্সের 
প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য এল. আব. তাইরসী ঘে প্রস্তাব উখ্বাপন করবেন তাকে 
সমর্থন করেন জে. এন. হালদার, জলিল খান এবং স্ুভানি। এই সুভানির 
পুরে! নাম ওমর স্থভানি এবং তিনি ছিলেন বোম্বাই-এর একজন মিল 
মালিক। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি তিনি নহাচ্ভূতিশীল ছিলেন 
ৰলে জান। যায়।২ 

তৎকালীন অগ্রণী মহিলাদের মধ্যে জন্মেলন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মিস্‌ 
নাগডুতাই যোশী, মিসেস্‌ অবস্তিকাবাঈ গোখেল। মিস নাগুত|ই যোশী একজন 
চিকিৎসক ছিলেন । উল্লেখঘোগ্য যে দম্মেলনে মিঃ জিয়ার সঙ্গে মিসেস্‌ জিমাও 
উপস্থিত ছিলেন । মিসেস গোখেল ছিলেন একজন সমাজলেবী। 

সম্মেলনে উপস্থিত অন্তান্ত শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল ব্যক্কিদের মধ্যে বন্ধে 
ক্রনিকল-এর সৈয়দ আবহছুল্প। ব্রেলভি এবং কে. এফ. নবীম্যানের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । লেভলি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্জে যুক্ত ছিলেন এবং প্রায় আঠারো 
বৎসর পর মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস মন্ত্রীত্বেরে আমলে তিনি বন্ধে টেকটাইল 
এনকোয়ারী কমিটির সন্ত নিরধাচিত হন। নবীম্যান ছিলেন একজন 
প্রগতিষখীল পাশা যুবক। তৎকালীন পাশা সমাজের দৃিভঙ্গী মূলত 
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ব্রিটিশ বাঙ্ত্বের অনুকূলেই ছিল । নরীম্যান ছিলেন ব্যতিক্রম । “তিনি কংগ্রেন, 
রাজনীতির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ছিলেন । এস. এ. ভাঙ্গের মতে ১৯৩৭ সালে মন্ত্রিত্ব 
গঠনের সংকটকালে সর্দার প্যাটেল নবীম্যানের খ্যাতি এবং রাজনৈতিক জীবনের 


সর্বনাশ ঘটিয়ে দেন ১ 
উল্লেখোগ্যদের মধ্যে ছিলেন গ্রীষ্টান মিশনারী রেভাঃ লি. এফ. এণ্ড জ, 


ছিলেন দেওয়ান চমনলাল। চমনলাল শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংঙ্গিই 
ছিলেন এবং এ. আই. টি. ইউ. সি গঠনের গুরুত্বপূর্ণ তৃমিকা গ্রহণ করেন। 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ইলংগ্ডে ওয়াকীর্স ওয়েলফেয়ার লীগ অব ইপ্ডিয়ার 
অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন । ১৯২০ সালে নর্থ-ওয়ে্টার্ণ রেলওয়ের শ্রমিক 
ধর্মঘটে তিনি সক্রিয় সমর্থন দান করেন। 

সম্মেলনের জন্য যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয় তার চেয়ারম্যান ছিলেন 
মিঃ ব্যাপ্টিস্টা। পেশায় তিনি ছিলেন ব্যারিষ্টার এবং ষথেষ্ট ধনীও ছিলেন । 
তাকে অভ্যর্থন কমিটির সভাপতি নির্বাচন করার মধ্য থেকে অনুভব কর যায় 
তিনিও শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি গ্রেট 
ব্রিটেনের ইনডিপেঞ্ডেট লেবার পার্টির আদর্শে প্রভাবাস্থিত ছিলেন এবং ভারতে 


ফ্বিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন। 
লক্ষ্যণীয় যে এ. আই. টি. ইউ. সির এই প্রথম সম্মেলনে জাতীয় কংগ্রেসের 


প্রথম সারির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ লহ, শ্রমিকনেতা, সমাজসেবী বুর্জোয়াদের একাংশ 
ঘমবেতভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন । এদের নিজন্ব ধ্যানধারণা নিয়ে এর! 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে শ্রমিক 
সমস্যার প্রতি এদের সহাম্তৃতি প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে গ্ান্ধীজী এই সম্মেলনে অনুপস্থিত ছিলেন এবং 
এমনকি কোন বাণীও লন্মেলনে প্রেরণ করেননি । এস. এ. ডাঙ্গের বক্তব্য 
অনুযায়ী “যদিও এ. আই. টি. ইউ. সির গঠনের প্রথম পর্বে তীর মৃত্যুর পৃৰ 
পর্বস্ত তিলকই ছিলেন এর পরিচালিকাশক্তি তবু মহাস্ব! গান্ধীর সজেও এই 
বিষয়ে পরামর্শ করা হয়েছিল। তিনি এই পরিকল্পনাও অনুমোদন করেননি । 
এবং ঘখন এ. আই. টি. ইউ. দির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হুল তখন তিনি তথায় 
উপস্থিত হতে ব| কোন বাণী প্রেরণ করতে অনন্ত হলেন । এই বিষয়ে তাঁর 
একটা নীতি ও কৌশলগত লাইন ছিল। এবং তা ছিল 
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এঁবং তীর রেড ইঠ্উপ্লিয়নগুর্পির কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ার বিরোধী ১২ 
গান্ধীজীঁয় রাজনৈতিক মতাদর্শ অঙ্থ্যাক্ী তার এই ভূমিক] সঙ্গিতপূর্ণই ছিল। 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত হওয়ার বিপজ্জনক ফলাফল তিনি তীর দৃরদৃষ্টিতে 
দেখতে পেয়েছিলেন । 

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে লক্ষপতি ধনী ব্যক্তির। সম্মেলন মঞ্চকে সুশোভিত 
করলেও সভাস্থলে অন্যর! ধাবা স্থান গ্রহণ করেছিলেন তার ছিলেন ভারতের 
শ্রমিকশ্রেণী। লোকমান্য তিলকের সঙ্গে শ্রমিকদের যোগাযোগ থাকলেও ১লা। 
আগষ্ট, ১৯২০ তারিখে তিলকের মৃত্যুর ফলে তিলকের সম্মেলন মঞ্চ দেখ। সম্ভব 
হয়নি। আর ধারা মঞ্চে ছিলেন তাদের মধ্যে খুব সামান্ত সংখ্যক ব্যক্তির 
সঙ্গেই শ্রমিকদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তৎকালীন শ্রমিক ধর্মঘট ও 
রাজনৈতিক আলোড়ন শ্রমিকদের মধ্যেও যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তারই আহবানে 
বোম্বাই-এর শ্রমিকরা। দলে দলে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন । 

শ্রমিকদের পাশে উপস্থিত ছিলেন ছাজরাও। বোম্বাই-এর ছাত্রদের মধ্যে 
রাজনৈতিকভাবে অগ্রণী অংশ যোগ দিয়েছিলেন এই সন্দেলনে । সম্মেলনের 
স্বেচ্ছামেবকের কাজ থেকে শুরু করে বিভিক্নরকম দায়িত্ব প।ল্ন করেছিলেন 
এর)। রাজনীতি সচেতন এই ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এস. এ 
ভালে, আর. এস. নিম্বকর প্রমুখ । 

৩১শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর, ১৯১* যখন অল ইত্তিয়। ট্রেভ ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অধিবেশন অঙ্হিত হয় তখন ভারতের অভ্যন্তরে 
কমিউনিস্ট আন্দোলন বা শ্রমিকশ্রেণীর নিজন্ব রাজনৈতিক পার্টিঃ কমিউনিস্ট 
পার্টি গড়ে ওঠেনি । সাম্রাঙ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সমগ্র নেতৃত্বটাই ছিল 
জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে । অথচ বিশ্বের রাজনৈতিক পদ্ষিবর্তন ও শ্রমিক 
প্রেণীর নেতৃত্বে গঠিত বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্টা ও তার আদর্শ 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উপর প্রভাব বিস্তার ন। করে পারেনি । ভাই এই 
বিশেষ পরিস্থিতিতে ঘখন সৃষ্টি হল অল ইঙিয়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
তখন এ্রতিহাসিক কারণেই ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ বিস্বোধী জাতীয় ক্রণ্টের 
বুর্জোয়া নেতৃত্ব এই দর্বভারতীয় শ্রমিক লংগঠনের নেতৃত্েও প্রতিিত হল 
এবং শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুক্ত মোর্চা অগ্রসর হল। 
57757 0.0 5৪: 10০9আ০ম5 সগ। ৮ 
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ফলে জাতীয় আন্দোলনে বুর্জোয়। নেতৃত্বের শ্বভাবসিদ্ধ দোঁছুল্যমানতা ও 
বলতার প্রভাব এই নবজাত শ্রমিক সংগঠনের চিস্তাধার। ও কার্ধকলাপের 
উপরও প্রত্যক্ষ হল। কিন্ত কালক্রমে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পরিপন্তা 
অর্জন, ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্থচনা, কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, শ্রেণী 
সংগ্রামের ভীব্রত। বৃদ্ধি ইত্যাদি এতিহাসিক পক্রিয়ায় ভারতের এই প্রথম 
কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনটিকে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে 
অনেক পরিবর্তন ও ভাঙন-গডনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। এই 
ভাঙন-গড়ন চলেছিল ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত। এই ভাঙন-গড়নের প্রক্রিয়ায় 
সংস্কার পঙ্থী ও অপোষপন্থীর। এ আই. টি ইউ. সি ত্যাগ করে গিয়েছিল এবং 
গড়ে তুলেছিল সংস্কারপন্থী একাধিক সংগঠন । কিন্তু এখানেই ঠেকে থাকেনি। 
১৯৪৭ সালে ভারতে হ্বাধীনতা। অর্জনের পরবর্তীকালে ৬০-এব দশকে আস্তর্জাতিক 
ভাবে মার্কলবাদকে সংশোধনের অপচেষ্টা এবং ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে 
তার প্রভাবক ভারতের শাসকশ্রেণীর চরিত্রের মুল্যায়ন এবং শ্রমিকশ্রেণীর রণনীতি 
ও রূণকৌশল সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে গুরুতর মতভেদ, পার্টির 
একাংশের সংশোধনবাদীর নীতি গ্রহণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দ্বিধা 
বিভক্ত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। অন্থরূপ অবস্থায় সংশোধনবাদীদেকু 
দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রেণী সহযোগিতার পথে চালিত করবার চেষ্টাকে 
প্রতিহত করে শ্রেণীসংগ্রামের ভিভিতে বিপ্লবী কায়দায় শ্রমিক আন্দোলন 
সংগঠিত করবার জরুরী তাগিদ্দে এ. আই. টি ইউ. সিও দ্বিধা বিভক্ত হয়। 
আবার গড়ে উঠল শরমিকশ্রেণীর সংগ্রামী পতাকাকে উতর তুলে ধরে নতুন 
রেঙ্ত্রীয় সংগঠন । 
ভাক্ষতের শ্রমিক আন্দোলনের লংঘাত-বহুল এই ইতিহাস পরবর্তাঁ অধ্যায়- 
গুলির আলোচ্য বিষয় । 


প্রথম প্রতিষ্ঠা অধিবেশন 
অল উত্ডিয়! ট্রেড ইতরনিয়ন কংগ্রেসেন্ক প্রথম স্দেলনের তারিখ নির্ধারিত 
হয়েছিল ২২শে আগ, ১৯২০। কিন্তু ইতোমধ্যে ১লা আগষ্ট লোকমান্ত 
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তিলকের মৃত্যু এবং সময়ের শ্বল্লতার জন্ত সম্মেলনের তারিখ পরিবতিত হয়ে 
৩১শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর ১৯২৭ পুননির্ধারিত হল। 


সম্মেলনের প্রাথমিক নোটে দেওয়ান চমনলাল লিখেছেন, 
বোষ্বাই-এর এম্পায়ার থিয়েটারে অক্টোবর মামে সম্মেলনের ঘে উদ্বোধন 


হল তার সাফলা ছিল বিপুল এবং এই সাফল্য আমাদের সমস্ত কল্পনাকেই 
অতিক্রম করে গেল । এই অধিবেশনে ভারতের সমস্ত অংশ থেকে আটশত 
একজন প্রতিনিধি যোগদান করেন । বিহার এবং বাংলার কয়লাখনি শ্রমিকদের 
পক্ষ থেকে স্বামী বিশ্বানন্দ এবং অপর একজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। 
ষাটটি ইউনিয়ন নিশ্চিতভাবেই এখানে সমবেত হয়েছিল এবং বিযলাল্লিশটি 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতি তাদের সহাচ্ভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল । 
যদিও বিভিন্ন কারণে তারা৷ কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে সমর্থ হয়নি। 
সংশ্লিষ্ট তালিক। থেকে দেখা ধাবে যে কার্ধত ভারতের সমস্ত অংশের 
শ্রমিকরাই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন । কয়লাখনি শ্রমিকদের প্রতি- 
নিধিরা ছুই লক্ষ শ্রমিকের পক্ষ হয়ে এসেছিলেন । এটা দেখা যাবে যে 
কয়লাখনি শ্রমিক এবং অন্যান্য সহা্ছভূতিশীল ইউনিয়নগুলি লহ ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস ষে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে তার সংখ্যা পাচ লক্ষের 


কম হবে না।”৯ 
এই প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন সম্পর্কে নিষ্নকূপ কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ রয়েছে, 


“আস্তর্ঞাতিক ভ্রাতৃত্বের অভিমুখে" 

“বিপুল উদ্দীপনাময় দৃশ্টের মধ্যে ৩১শে অক্টোবর, ১৯২০, বূৰিবার, বোস্বাই- 
এর এস্পায়ার থিয়েটারে ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্বোধন হল। 
প্রতিনিধি এবং দর্শকদের দ্বারা সভাকক্ষটি চূড়ান্তভাবে জনাকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। 
কার্যত ভারতের শ্রমিকদের সমস্ত বিভাগের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রাস্ত 
থেকে প্রতিনিধিরা বিরাট সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাই এর বিভিন্ন 
ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিই অবশ্ত সর্বাধিক ছিল। কিন্ত দেশের 
অন্যান্ত প্রান্তের শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাঁও থে সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। 
জনসাধারণও বিরাট সংখ্যায় যোগদান করেন। দর্শকদের জন্ত নির্দিষ্ট স্থানটি 
পরিপূর্ণ হয়ে গিয়াছিল। মঞ্চটিও অভ্যর্থনা কমিটির সমস্ত এবং অন্তান্ত গণ্যমান্ত 
নাগরিকদের ঘার। সমর্ভাঁবে পরিপূর্ণ হয়েছিল। 
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কংগ্রেসের সভাপতি লাল! লাজপত রায় উপস্থিত হলে তিনি প্রচণ্ড সম্বর্ধনা 
পেলেন । কর্ণেল জে. দি. ওয়েজউভ এবং মিঃ জে. ব্যাপ্টিষ্টাও প্রতিনিধি 
মণ্ডলীর দ্বার! স্বাগত হলেন। সভাপতি এবং অভ্যর্থনা কমিটির অধ্যক্ষ 
ব্যতিত অন্থান্ত ধারা উপাস্থত ছিলেন তারা হচ্ছেন £ কর্ণেল এবং মিসেস্‌ 
জে সি. ওয়েজউড, মিসেস খ্যানি বেসাস্ত, মিঃ এবং মিসেল এম এ জিঙ্সা, 
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, অনারেবল্‌ মিঃ লালুভাই সামলদাস, মিঃ ভি, জে. 
প্যাটেল, মিঃ যমুনাদাস, দ্বারকাদাস, মিঃ বি. পি. ওয়াদিয়া, মিঃ মিলার, মিঃ এস, 
এ. ব্রেলভি, মিঃ এল. আর. তাইরসী, মিঃ মাভজী গোবিন্দজী, মিঃ লালজী 
নারানজা, মিঃ বি. এফ. ভারুচা» মিস্‌ যোশী, মিসেস অবস্তিকাবাঈ গোখেল, 
মিঃ এবং মিসেস্‌ ডি. চমনলাল, মিঃ ভি এম পাওয়ার, মিঃ কে. এফ নবীম্যান, 
মিঃ হংস্রাজ পি. থ্যাকারসে, মিঃ লালুভাই ভি. জাভেরী, মিঃ ছগনলাল 
পি, নানাবতী, মিঃ এস. জি, বাংকার, মিঃ আহমদ হাজী সিঙ্দিক খাত্রী 
এবং অন্ান্তর] | 

শ্রমিক-সংগীতের দ্বারা সম্মেলনের কাজ শুর হল। তারপর অগ্ভ্যর্থন। 
কমিটির অধ্যক্ষ মিঃ জোসেফ ব্যাপ্টিস্টা প্রতিনিধিদের ত্বাগত জানিয়ে ভাষণ 
দিলেন। তিনি খন ভাষণ দিতে উঠলেন প্রতিনিধিমগ্ডলী তখন তাকে 
অত্যন্ত উদ্দীপনাময় সম্বর্ধনা জানালো! এবং তার ভাষণ মৃহমূহ্য অভিনন্দিত 

। 
৪ তার ভাষণে ভারতের শ্রমিকদের দাসত্বমূলক অবস্থা তুলে 
ধরলেন। মজুরী-_দাসত্বমূলক ধনতান্ত্িক সমাজে পুভিপতিদের নিকট তারা 
তাদের শ্রম-শক্কি বিক্রয় করতে বাধ্য । একমাত্র শ্রম-শক্তি ছাড়। শ্রমিকদের আর 
কোন সম্পদই নেই। পুঁজিপতি শ্রমিকদের সেই সম্পদই শোষণ করে 
আপন মুনাফাবৃদ্ধি করে । মার্কসবাদী দৃষ্িভজীতে সমাজবিজ্ঞানের এই সত্যটি 
ব্যার্টিস্টা অন্ধাবন করতে পারেননি । কিন্তু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনিও 
উপলদ্ধি করেছিলেন ধনিকের মুনাফার উৎস শ্রমিকের শ্রমশক্তি শোষণ। 


তিনি তার ভাষণে বললেন, 
পুঁজিপতির। ক্রীতদাস ক্রয় কর! বন্ধ করেছে, কিন্ত তারা এখনও শ্রম 


ক্রয় করে এবং চাহিদা ও লরবর্বাহের চিরস্তন এবং নারকীয় নিয়ম অনুযায়ী 
এই শ্রমের মূল্য তার! দেয়। ক্রয় করার এই ধারণাই সমস্ত অনিষ্টের 
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মূল।'১ কিন্তু এই শোষণের অবদান যে ঘটতে পারে এক্মা পুছিবাদের 
অবসানের মধা দিয়ে ত। তার পক্ষে হৃদযুম করা সম্ভব হয়নি। তাই তিনি 
বললেন, “যতক্ষণ না এর মূলোৎপাটন ঘটছে এবং অংশীদারত্বের উন্নত ধারণ 
এব স্থান গ্রহণ করছে ততক্ষণ শ্রমিকদের কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব নয়। তারা 
হচ্ছে অংশীদার ও সহযোগী, শ্রমের ক্রেতা ও বিক্রেতা নয় 1২ 

লাল! লাজপত রায় আপন অধিকারেই সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেনের প্রখ্যাত নেতা হিসাবে শুধু নয়, জাতীয় 
আন্দোলনে তার সুদৃঢ় ভূমিকা এবং শ্রমিক এবং নিপীড়িত জনগণের প্রতি তার 
সহাম্ভূতিমূলক মনোভাব এবং তীর সর্বাঙ্গীন জনপ্রিয়তার গুণেই তিনি 
ভারতের এই প্রথম শ্রমিক সম্মেলনের সভাপতির সম্মানিত পদে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন । বি পি. ওয়াদিয়ার প্রস্তাবক্রমে এবং এন. এম. ঘযোশী, দেওয়ান 
চমনলাল এবং একজন শ্রমিক প্রতিনিধির সমর্থন ক্রমে লাল লাজপত রায় 
বিপুল অভিনন্দনের মধ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন । 

সভাপতি অভিভাষণে শুরুতেই তিনি যা বললেন তা অবিল্মর্ণীয় । তিনি 


বললেন, 
“এটি একটি অনন্য ঘটনা, আমাদের এই স্থপ্রাচীন দেশের ইতিহাসে 


এই প্রথম। পহন্্র সহশ্র বৎসর যাবৎ বিস্তৃত ইতিহানে ভারত বহু মহান 
সম্মেলন প্রত্যক্ষ করেছে। সেই সন্মেলনসমূহে এই বিশাল উপমহাদেশের 
বিভিন্ন অংশের এবং জনসংখ্যার সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছেন, 
ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, আইন এবং রাজনীতির বিভিন্ন প্রশ্ন দেখানে আলোচিত 
এবং মীমাংসিত হয়েছে এবং বিদেশাগত পর্তিতরা, বিদেশী রাষ্ট্রদূত এবং 
কূটনৈতিকরা তাঁতে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোন 
অধিবেশনের নজীর নেই ব! একাস্তভাবেই আহ্বান করা হয়েছে শুধু এই শহরের 
নয়, এই প্রদেশের নয়, সমগ্র ভাবতবর্ষের শ্রমিকদের দ্বার্থ এবং কল্যাণ 
আলোচনার জন্য । 

“এমনকি ব্রিটিশ শাসনেও আমরা রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান 


এবং অন্তান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সর্বভারতীয় সমাবেশ প্রত্যক্ষ ফরেছি। 
কিন্ত 'দেশের শ্রমিকদের নর্বভারভীয় সপ্মেলনে অথবা যেখানে মানুষ 
দমবেত হয়েছে শুধুমাত্র শ্রমিকদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণ আলোচনার 
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জন্ত--তেমন কোন সম্মেলন কদাপি আম্‌র। দেখিনি । বদি অক্ক কিছু থেকেও 
না বুঝতে পারি, ত। হলেও একমাজ এর থেকেই প্রতীয়মান হয় ঘে আজকের 
ভারত প্র/চীন এবং মধ্যযুগীয় ভারত থেকে এবং এমনকি গতকালের ভারত 
থেকেও বছু পৃথক! আমরা এমন একট! যুগে বান করছি যে যুগে পৃথিবীতে 
কেউ দেখেনি বাজানে না। ফলে আমাদের নিকট এবং বহুদুবের পিতৃপুরুষব। 
যেসব সমস্থা! বা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন বাস্তব কারণেই আমর! তার থেকে 
পৃথক ধরনের সমহ্য। এবং প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি । আমরা পছন্দ করি ব| ন। 
করি এই ঘটনার স্বীকৃতি দিতেই হবে।”১ 

অক্টোবর বিপ্রব এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পৃথিবীর প্রথম সমাজতাস্ত্রিক 
রাষ্ট্রের অত্যুদয় বিশ্বে যে নতুব ফুগের স্থচন! করেছে মার্কপীয় দৃষ্বিভঙ্গীতে তার 
যথাষথ তাতপর্ধ লালাজীর চিন্তায় ন। থাকলেও, পৃথিবীর শ্রমিক জাগরণ এবং 
ভারতের শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার মধ দিয়ে ষে অতাত যুগের বিদায় ঘটছে 
এবং একট। নতুন যুগের আর্ধিভাব ঘটতে শুরু করেছে তার তাৎপর্য লালাজী 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন | সর্বনাশ! ধনতস্ত্রের পাণ্ট! শক্তি যে সংগঠিত 
শ্রমিক এই উপলব্ধিও লাজপত রায়ের এসেছিল । তাঁর অউভাষণে তিন 
বলছেন, “পাষবিকতন্তর এবং সামজাবাদ ধনতক্ব্বের যমজ সন্তান) এরা তিনের 
মধ্য এক এবং একের মধ্যে তিন। এদের ছায়াঃ এদের ফল, এদের বন্ধল-- 
সবকিছুই বিষাক্ত । একমাত্র সম্প্রতি এর পালটা শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং 
সেই পাণ্টা শক্তি হচ্ছে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী ।'২ 

'ধনতস্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর জোটবদ্ধত। যে বিশেষ দেশের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়বার জন্ত আস্তর্জাতিকভাবে 
শ্রমিকদের সংহত হতে হবে এই উপলব্ধিও তার ভাষণে পরিস্ফুট। বিশ্বের 
শ্রমিকদের সংহতিকে তিনি শ্বাগত জানিয়েছিলেন । তিনি বলছেন, "উপ 
এবং আমেরিকার শ্রমিকর। এখন বুঝতে পারছে যে সারা জগৎ জুড়ে শ্রমিকদের 
স্বার্থ এক এবং অভিন্ন এবং ষতক্ষণ না এশিয়ার শ্রমিকরা গংগঠিত হচ্ছে 
এবং আন্তর্জাতিকভাবে যুক্ত হচ্ছ ত্বতক্ষণ তাদের কোন মৃক্তি আসতে পারে 
না। ইউবোপের, শ্রমিকরা তাদের মালিকদের এবং প্রত্ুধের শোষণের 
সব্সান ঘটাতে চাইছে, কিন্তু তারা শ্বীকার করে যে তাদের আন্দোলনের 
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সাফল্য ইউরোপীয় শ্রমিকদের সঙ্গে এশীয় শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ এক্যবন্ধতার দাবী 
করে !৯ 

বর্তমানে ভারতের শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধির! শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক 
সংগ্রামের প্রতি প্রচণ্ড বিরোধিতা প্রকাশ করে বলে ষে ধর্মঘট ইত্যাদি দেশ- 
ত্বোহীতামূলক কাজ, অতএব দেশপ্রেমিক শ্রমিকদের ধর্মঘট বা কোন আন্দোলনের 
পথে যাওয়া উচিত নয়। পুজিপতিদের ক্রমবর্ধমান মুনাফা সঞ্চয়ের প্রতি 
তার! নীরব । বরং বাস্টযস্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থাকেই শাসকশ্রেণী স্চারুরূপে ব্যবহার 
করছে শ্রমিকদের শোষণকে তীব্রতর করে পুঁজিপতিদের মুনাফাকে স্ফীত 
করবার জন্য । এরই সঙ্গে এর সংগ্রামী শ্রমিকদের দেশজ্রোহী আখ্য। দিয়ে 
থাকে। কিন্তু এই কংগ্রেসেরই প্রথমযুগের শীর্ষস্থানীয় নেতা তার অভিন্নভাষণে 
বললেন, “্ঘদি ভারতের পু'জিপতিরা শ্রমিকদের দাবিগুলিকে অগ্রীহ করে 
এবং কেবল বিপুল মুনাফ। অর্জনের কথাই চিন্ত। করে তাহলে শ্রমিকদের কাছ 
থেকে এরা কোন সাড়। পাবে না বা জনসাধারণের কাছ থেকেও কোন 
সহানুভূতি পাবে না। যদি শ্রমিকদের অর্ধনগ্ন থাকতে হয়, অত্যন্ত 
থারাপ ধরনের বাসস্থানে এবং শিক্ষারদীক্ষা থেকে ব্চ্যিত হয়ে থাকতে হয়» 
তাহলে এদের পক্ষে ভারতের শিল্পায়নে কোনরকম আগ্রহ দেখানে। 
সম্ভব নয় । এবং তাহলে দেশপ্রেমের নামে সমস্ত আবেদনই ব্যর্থ হতে বাধ্য ।,২ 

পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে মার্কসীয় দৃষ্টিতে রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম 
রাষ্ট্রের অত্যুদয়ের ষথাথ তাৎপর্য লালাজীর পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি, 
কিন্ত তাঁর ভাষণ থেকে স্ুম্পষ্ট ষে শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনা এবং রাজনৈতিক 
অধিকারের আঁবশ্থিক গুরুত্ব তিনি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং এটাও 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার 
সর্বশ্রে্ঠ প্রকাশ রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা । তিনি বললেন, 
যদিও এট। সত্য যে সাব। পৃথিবী জুড়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ অভিন্ন তবু এটাও 
সমভাবে সত্য ষে প্রতি দেশেই শ্রমিকদের শক্তি সেই দেশের স্থানীয় ব!1 
জাতীয় পরিস্থিতির দ্বারা লীমাবন্ধ। ইউরোপের শ্রমিকরা কর্তৃত্বের অবস্থায় 
এসেছে । ইউরোপের শ্রমিকরা দেখেছে ষে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং 
নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্ত নেই সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উপর 
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নির্ভর করা অলীক এবং অস্বাভাবিক ঘার সম্পত্তিবান লোকদের ভোটে 
পংসদীয় ক্ষমতায় প্রতিঠিত হয়েছে । নিজের এবং নিজের শ্রেণীম্বার্থ রক্ষার 
জন্য শ্রমিকদের ভোটের অধিকার পেতে হবে এবং সে তার নিজের শ্রেণীভুক্ত 
কোন ব্যক্তিকে বা এই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাক় প্রতিশ্রুত কোন ব্যক্তিকেই মেই 
ভোট প্রদান করবে। তাই ইউরোপের প্রতিটি শ্রমিকই একটি রাজনৈতিক 
শক্তি । সর্বেপরি ইউরোপের শ্রমিকরা আরেকটি অস্ত্র খুজে পেয়েছে তা হচ্ছে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম । সকলের শীর্ষে অধিষ্ঠিত রয়েছে রুশ শ্রমিক যার লক্ষ্য 
সর্বহারার একনাক়কত্ব প্রতিষ্ঠা ।'* 

লালাজী শ্রমিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে শ্রমিকদের সংগঠিত হবার 
এবং বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার সমস্ত প্রচেষ্টাই সরকার সামরিক 
শক্তির দ্বারা চুর্ণ করবার চেষ্টা করবে। “সোভিয়েত রাশিয়।” এবং লগ্ুনের 
“ডেইলী হেরান্ড' পত্রিকার ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ক'রে ব্রিটিশ সরকার যে 
আদেশ জারী করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নব্জাত রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে 
ব্রিটিশ সরকার যে কুৎস। প্রচারাভিষানে অবতীর্ণ হয় তার কারণ ও চরিজ্স 
উপলব্ধি করতেও লালাজীর কোন অস্থবিধা হয়নি । “সতোোর"' চরিত্র যে 
দ্বিবিধ তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন-_পুঁজিপতিদের দৃষ্টির মাপকঠিতে 
সত্য” এবং শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টি এবং সমাজতান্ত্রিক নীতির মাপকাঠিতে “সত্য? 
তিনি বলছেন, “সম্প্রতি তাদের দ্বারা “সোভিয়েত রাশিয়া” এবং লগুনের 
"ডেইলী হেরান্ড”-এর ভারতে আমদানী নিষিদ্ধকরণ এই বিষয়ে একট1 উদাহরণ 
(ছি-ছি-ধ্বনি)। যখন একদিকে এ্যাংলো-ইত্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি সোভিয়েত 
রাশিয়। সম্পর্কে দিন-বাত স্থম্পষ্ট মিথ্য। প্রচার চালাচ্ছে তখন ভারত সরকার 
ভারতের জনগণকে সত্য ঘটন1 জানাতে বাধা দিচ্ছে। ইউরোপে সত্য ছুই 
রকম £ (ক) ধনতান্ত্িক এবং সরকারী ,সত্য যার প্রতিনিধিত্ব করে মিঃ 
উইনস্টন চাচিলের মতো ব্যক্তিরা এবং লগ্ন টাইমস ও মনিংস্টারের মতে। 
পত্রিকাগুলি এবং (খ) সমাজতান্ত্রিক$:এবং শ্রমিকশ্রেণীর সত্য যার প্রতি- 


নিখিত্ব করে “জাস্টিস “ডেইলী হেবাল্ড' এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মতে। শ্রমিক 
শ্রেণীর মুখপত্রগুলি :২ 


“বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক এবং শ্রমিকশ্রেণীর চিস্তার সঙ্গে ভারতের জনগণের 
যোগাযোগকে নিষিদ্ধ করবার জন্ত ভারত সরকারের এই পদক্ষেপ-এর সমস্ত 
১। 2089. 9. 92. 
২।| 1010. ০. 39, 

২৪১ 


আমিক--১৬ 


নিপীড়নমূলক কার্যাবলীর মধ্যে দর্বাপেক্ষা অন্তায় এরং দ্বিধাহীন কণ্ঠে এই 
কাজকে নিন্দা করতে হবে ( হুধধ্বনি )1”১ 

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা এবং শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের সঙ্গে ভারতের 
শ্রমিকদের পরিচিত হবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করার 
পর তিনি বলেন ষে রাশিয়ার শ্রমিক-আদর্শ ভারতে হঠাৎ প্রয়োগ করা সম্ভব 
নয়। ভারতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন মংগঠন এবং শ্রেণী-সচেতনতা। 
দেখ! যাচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনার ধারণাটিও লালাজীর অনুভূতিতে 
এসেছিল । তিনি বলছেন, “ভারতে এমন একজন কেউ নেই যে বিশ্বাস 
করে ঘে ইউরোপীয় এবং রুশ শ্রমিকদের মানদণ্ড আজ্তকের ভারতে প্রয়োগ 
করা যেতে পারে। যদি সেইরকম কেউ থেকে থাকে তবে আমি তাকে 
লেনিন ব্লোকুঁকে ষে বাণী প্রেরণ করেছিলেন তা৷ ম্মরণ করিয়ে দেব। এ 
বাণীতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্তকে হাঙ্গেবীতে অপরিপক্ক অবস্থায় রুশ মানিদণ্ড 
প্রয়োগের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন । আমাদের অবশ্ঠই শ্রমিকদের 
সংগঠিত করতে হবে, তাদের শ্রেণীঘচেতন করতে হবে এবং জনগণের 


স্বার্থ সম্পর্কে তাদের শিক্ষিত করতে হবে ।,২ 
শরঁমিকশ্রেণীর শ্বার্থ সম্পর্কে, ধনতান্ত্রিক সাভ্রাজাবাদী শোষণ সম্পর্কে 


এতখানি সচেতনতা এবং এমনকি রাশিয়ার পর্বহারার একনায়কত্বের প্রতি তাঁর 
সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করা সত্বেও লালা লাজপত রায় ভারতের পূর্ণ 
বাধীনতার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান দিতে পারেননি, এমনকি তার বক্তব্যে 
স্বাধানিতার দাবিও অঙ্কুপস্থিত। উপসংহারে তিনি ধা বললেন সেই বক্তব্যের 
সঙ্গে তার উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যের আমূল ব্ববিরোধিতা। সরকার সম্পর্কে 
মনোভাব বিশ্লেষণ করতে ঘেয়ে তিনি বলছেন; “এই মিনিটের মধ্যে আমি 
সরকারের প্রতি আমাদের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে চাই । এটা সমর্থনও নয় 


আবার বিরোধিতাঁও নয় ।5 " 

এই প্রচণ্ড শ্ববিরোধিতা লালাজীর একক নয়, এই ,শ্ববিরোধিতা ও 
দুর্বলতা জাতীয় কংগ্রেসের । হ্বরাজ' সম্পর্কেই জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে 
দোছুল্যমানতা ছিল। লাল! লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে ১৯২০ সালের 
সেপ্টেক্বর মাসের কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষে অধিবেশনে গান্ষী-মতিলাল 
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নেহেরুর “অহিংস অসহযোগ' আন্দোলনের নিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু “রাজের, 
জাবি সম্পর্কে কংগ্রেস তখনও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি । সাঘ্রাঙ্জা- 
বাদের মধ্যেই ওপনিবেশিক স্বায়ত-শালনের অতি সীমাবদ্ধ ধারণ ও আকাঙ্খ। 
তখনও পর্ধস্ত কংগ্রেস নেতৃতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল । স্বরাজ্ত সম্পর্কে 
স্পষ্ট দাবি দূরে থাক, কলকাতা কংগ্রেসের পূর্বে অনুষ্ঠিত ১৯১৯ সালে 
অমৃতমর কংগ্রেসে মণ্টেগু-চেমসফোড রিপোর্টে প্রদত্ত গঠনতান্ত্রিক সংস্কার 
সম্পর্কেও কংগ্রেসের কোন এঁক্যমত ছিল না। তিলক এবং তার সহযোগীরা 
এই সংস্কার গ্রহণের বিরোধিতা করলেও ব্রিটিশরাজের গুণে আচ্ছন্ এবং আনি 
বেসান্তের সমর্থনপুষ্ট গান্ধীজী এ সংস্কারকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন । 
অবশ্য শেষপর্ধন্ত একটা মধবর্তাঁ ফর্মুলা মেনে নিয়ে কংগ্রেস একটা বিধাজড়িত 
স্থান গ্রহণ করল । 

এই সামগ্রিক হতবুদ্ধির অবস্থা এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রচণ্ড দুর্বলতারই 
বহিঃপ্রকাশ এ আই. টি. ইউ মির অধিবেশনে লাল লাজপত রায়ের স্ুপ্রসারিত 
দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ধ এবং অতীব সচেতন ভাষণের অতান্ত শোচনীয় উপসংহার । 
শুধু সভাপতি হিসাবে লালা লাজপত রায়ের ভাষণেই নয়, অন্য নেতাদের 
ভাষণেও শ্বরাজ্জের দাবির কোন উল্লেখ ছিল না এবং তারই সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রথম” সম্মেলনে অত্যন্ত ছুর্ভাগ্যজনকভাবে 


শ্বরাজের কোন প্রস্তাবও গৃহীত হয়নি । 
সম্মেলনের সাফল্য কামনা কবে গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার পক্ষ 


থেকে যে তারবার্তা এবং পত্রাদি এসেছিল সভাপতির ভাষণ সমাধ্চির পর 
দেওয়ান চমনলাল সেই বার্তাগ্চলি পাঠ করেন। লগুনের ডেইলী হেরান্ড 
পত্রিকার সম্পাদক মিঃ জর্জ ল্যান্সবেরী কংগ্রেসের উদ্দেশ্তের প্রতি লহা্থতৃতি 
জানিয়ে বাণী পাঠিয়েছিলেন । ব্রিটিশ লেবার পার্টির পক্ষ থেকে কংগ্রেসে 
উপস্থিত ছিলেন কর্ণেল ওয়েজউড | অন্তান্ত যেসব সংস্থার কাছ থেকে বাণী 
এসেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখষোগ্য-উ্ন্সিপোর্ট ওয়ার্কাস ফেডারেশন, তিন 
লক্ষ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা আইরিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, আইরিশ 
উইমেন ওয়ার্কাম ইউনিয়ন । এ ছাড়াও গ্রেট ব্রিটেন ও আয়াবল্যাণ্ডের 
অন্ান্ত শ্রমিক সংস্থাগুলিও সম্মেলনে শ্তভেচ্ছ। বার্ড প্রেরণ করেছিল । চমনলাল 
জানিয়েছিলেন যে লগ্ডনে মিঃ সাকলাতওয়ালার প্রচেষ্টাতেই ওয়ার্কাস্‌ 
ওয়েলফেয়ার লীগ ফর ইত্ডিয়ার মারফৎ এই বাণীগুলি এনেছিল । 


২৪৩ 


সম্মেলন উপস্থিত ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি ত্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা 
কর্ণেল ওয়েজউডকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায় এবং তিনিও প্রত্যুত্বরে তার 
নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের শ্রষ্কদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বক্তব্য 
পেশ করেন । 

অভিনন্দন বার্তাগুলি শ্রবণ করবার পর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং আইবিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে 
প্রস্তাব গ্রহণ কর। হয় । 

সম্মেলনে শ্রমিকদের সমশ্যাগুলি নিয়ে আলোচন। ইত্যাদি হয়। তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : ওয়ানিংটনে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্তাশনাল লেবার 
কনফারেন্স বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের ধনিক কাজের সময় ৮ ঘণ্ট। ভুপাবিশ 
করে কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দৈনিক ১০ ঘণ্টার কাজ সুপারিশ কর! হয়। এই 
বিষয়টি সম্মেলনে নির্বাচিত স্ট্যাগ্ডিং কমিটিতে বিবেচিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। 
সম্মেলন লক্ষ্য করে যে ইপ্টারন্তাশনাল লেবার কনফারেন্স বিভিন্ন দেশের 
বেকারদের বেকার-ভাতার সুপারিশ করলেও ভারতের ক্ষেত্রে তা কর হয়নি । 
অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে নাবালকদের কারখানায় নিযুক্ত হবার নিয়তম বয়স 
নি্ধীরিত হয় ১৪ বৎসর অথচ ভারতের ক্ষেত্রে তা হয় ১২ বৎসর ।১ 

পশ্চিমী দেশের শ্রমিকদের তুলনায় ভারতের শ্রমিকদের প্রতি এই বৈষম্য- 
মুলক আচরণ সম্মেলন ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য কবে এবং স্থির হয় ঘে এই সমগ্র 
বিষয়গুলি স্ট্যা্ডিং কমিটিতে বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে। 

কংগ্রেস নিম্নলিখিত সমন্তাগুলির উপর একট] বিস্তৃত ম্মারকলিপি গ্রস্ত 
করবার জন স্ট্যাপ্ডিং কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। 

(১) ধর্মঘটজনিত কারণে শ্রমিকদের চাকুরীচ্যুতি ইত্যারিঃ (২ ) 
শ্রমিকদের গ্র্যাচুদ্ধিটি, প্রভিডেও্ড ফাণ্ড এবং অন্যান্ত হযোগ-হবিধার ব্যবস্থা 
এবং এই ব্যবস্থাগুলি হরণের অপচেষ্টা, (৩) ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সামরিক 
বাহিনী, সশস্ত্র পুলিশ এবং পাঠান গুগডাদের লেলিয়ে দেওয়া, (৪) মালিকদের 
দ্বার! শ্রমিকদের উপর দৈহিক নির্যাতন, (৫) করপলাখনির শ্রমিকদের অবস্থা, 
(৬) শ্রমিকদের মজুরী কেটে নেওয়]। 

বিদেশে ভারতীয় শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধেও প্রস্তাব গৃহীত 
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হয়। প্রস্তাবে বল! হয়, 'এই কংগ্রেস ফিজিতে, ভারতীয় নারী ও পুরুষ 
শ্রমিকদের উপর ধঘে বর্বর নির্যাতন চালানে৷ হচ্ছে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে 
এবং প্রস্তাব করছে যে এই ব্যাপারে একট৷ পুর্ণ এবং নিরপেক্ষ তাস্ত কর! 
হোক এবং মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন ইচ্ছুকদের প্রয়োজনীয় সুযোগ দেওয়! 
হোক ।১ 

কয়লাখনি শ্রমিকদের সম্বন্ধে প্রস্তাবে বল হয়, “এই কংগ্রেস ভারতের কয়লা- 
খনিগুলিতে শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং 
সরকারও কয়লাখনি মালিকদের কাছে দাবি জানাচ্ছে অবিলম্বে এই ভয়াবহ 
অবস্থার পরিবর্তনের জন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক ।”২ 

শ্রমিকদের ভোটাধিকার সম্পর্কেও প্রস্তাব গৃহীত হয়। তংকালীন ভারতে 
শ্রমিকদের ফোন ভোটাধিকার ছিল না। এই বিষয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় 
তাতে বল। হয়, «এই কংগ্রেস মনে করে যে এমনভাবে আইনের পরিবর্তন 
প্রয়োজন যাতে চেম্বার্স অফ কমার্গ এবং মিল ওনার্প এবং প্র্যাপ্টার্স এসো- 
দিয়েশনের অনুরূপ শ্রমিকদেরও দেশের লেজিল্সেটিভ কাউফ্িলে একজন বিশেষ 
প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত হয় ৮৩ 

সম্মেলন নাবী শ্রমিকদের বিভিন্ন স্থযোগ স্থবিধারও দাবা করে। শ্রমিকদের 
উপর শান্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কেও সম্মেলনে আলোচনা হয়। 

ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সে প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে নিয়লিখিত প্রস্তাবটি 
উত্থাপন করেন এল. আর তায়িরসী ৷ 

“লীগ অফ নেশনসের কনভেনশন অন্ুসারে পরবর্তী বৎসরে জেনেভায় ষে 
আস্তর্জীতিক শ্রম সন্মেলন অন্ৃঠিত হবে তাতে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব 
করবার জন্য এই কংগ্রেস নিয়লিখিত ব্যক্তিদের মনোন"ত করছে ঃ (১) প্রতিনিধি 
( বিপ্রেজেন্টেটিভস ডেলিগেট )--লাল। লাজপত বায়, সভাপতি ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস (২) উপদেষ্টা» মিঃ বি. পি. ওয়াদিয়া এবং মিঃ ডি. চমনলাল এবং কৃষি 
শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আরে দুইজন উপদেষ্টা নিয়োগের জন্ত সভাপতিকে 
ক্ষমতা দেওয়া হল। এ ছাড়! লীগের নদ অনুযায়ী গঠিত কমিশন অফ 
এনকোয়ারীর প্যানেলের সন্ত হিসাবে এই কংগ্রেম এন. এম যোশীকে 
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মনোনীত করছে ।'১, জে এন হালদার জলিল খান এবং স্থভানী কর্তৃক 
সমর্থনের পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। 

মিঃবি জি. হন্লিম্যানের উপর বোম্বাই প্রবেশ নিষিদ্ধ কবে সরকার যে 
নিষেধাজ্ঞা জাবী করেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানানো হয এবং 
হনিম্ানকে বোস্বাই তথা ভারতের শ্রমিকদের বন্ধু হিসাবে ভূদ্সী প্রশংসা! 
করা হয়। 

এ ছাডা লগ্ডনের ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কাস ওয়েলফেয়ার লীগ এবং শাপুরজী 
সাকলাতওয়াল৷ সম্পর্কে একটি প্রস্তাবে বল! হয় “ভারতীয় শ্রমিকদের পক্ষে 
লগ্ুনেব ইপ্ডিয়ান ওয়ার্কাস ওয়েলফেয়ার লীগ এবং মিঃ শাপুর্জী মাকলাতওয়াল 
ঘে ভূমিক। পালন করেছেন তার প্রতি এই কংগ্রেস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং 
ইংলগ্ডে ভারতের শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য লীগের সঙ্গে আরো! 
ঘনিষ্ঠ সহযোগিত। স্থাপন করতে স্ট্যাপ্ডিং কমিটিকে ক্ষমতা! অর্পণ করছে ।'২ 

লগ্ডনের ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকাটি নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব 
প্রহণ করে বল! হয়, “গুনের ডেইলী হেরাল্ড পক্রিকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে 
সরকার যে আদেশ জারী করেছেন তার বিরুদ্ধে এই কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ 
জানাচ্ছে ।৩ 

সম্মেলনের শেষে ব্যাপ্টিস্টার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বোস্বাই-এর গভর্নরের 
হাতে একটি ম্মারকলিপি প্রদান করেন । 


জন্মেলনে কর্মকর্তা নির্বাচন 


সম্মেলনে থেকে পরব্তাঁ বৎসরের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটা 
স্ট্যাপ্ডিং কমিটি গঠিত হয়। লাল! লাজপত রায় এবং জোসেফ ব্যাপ্টিস্ট। 
অল ইত্ডিয়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঘথাক্রমে প্রথম নভাপতি এবং সহ-সভাপতি 
নির্বাচিত হলেন। স্ট্যাণ্ডিং কমিটি বা এই এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রথম বৈঠক 
হয় ২রা নভেম্বর) ১৯২* এবং দ্বিতীম্ব বৈঠক হয় «ই এপ্রিলঃ ১৯২১। এই; 
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বৈঠকগুলিতে জেনারেল সেক্েটারী এবং অর্গানাইজিং সেক্কেটারীর বেতন 
নির্ধারিত হয় মাসিক ৫০* টাকা এবং দ্বিতীয় বৈঠকটিতে ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের প্রথম জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে দেওয়ান চমনলালের নিয়োগকে 


পাকা কর। হয়। 
সন্মেলন থেকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঘষে প্রথম স্ট]াঙ্ডিং কমিটি নির্বাচিত 


হয় তার সদশ্যদের তালিকাটি দীর্ঘ। কিন্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের 
প্রথম যুগ্রের উৎসাহী ও দরদী ব্যক্তিদের নামের যথেষ্ট এতিহাপিক তাৎপর্য 
রয়েছে, তাই তালিকাটি দেওয়া হল। 
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৯৮। ভি. এম. পাওয়ার ৩৮। শংকর নাচবরেকর 
৯৯) বিপি- ওয়াদিয় ৩৯। জেটি, গোখেল, 
২০। অনন্ত্রম বৈকুনথ.ম ৪০। সি. এম. পেরের 
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9১। এ' জে, বাওয়াল 

৪২। সীতারাম শিবাজী 

৪৩। এস. সত্যমৃতি 

৪৪ । কুষ্ণরাম কেশবরাম ভট্ট 
৪৫। সি ভি সওয়ান্ত 

৪৬। ব্রিমবাক সীতারাম সওয়াস্ত 
৪৭। তেজ সিং ভর 

3৮ । বাপু বামচন্দর 


৪৯ | এম. আর আরজু 
৫০ | আর এস. হার্লেকর 
৫১ | বি. কে. কানে 
৫২ । অমৃতলাল শর্ম। 


€৩। এন এল মাটকর 

৫৪। আবদুল্প। রহমান কাজী 
৫৫। তৃকারাম সাস্তাজী 

৫৬। জে বি. নায়েক 

৫৭। মিসেস দীপনারায়ণ সিং 
€৮ | কে'শাস্তনম 

৫৯ | ল[ল। জগন্নাথ 

৬০ | শংকর লাভোবা 

৬১। পারা সবাজী মাসরুকর 


৬২। এ. বি. কোলছাতকবু 


৬৩। বিনায়ক শিবোদকর 
৬৪। দ্বামী বিশ্বানন্ন 
৬৫। আর. কে মিশর 


৬৬। জে. এইচ. খানা 

৬৭। জি. এস. কান্তী 

৬৮। মাধব রাও 

৬৯। পি. এল নালতেকচাদ ৬ 

৭০ | মিসেস অবস্তিকাবাঈ গোখেল 
৭১। মিস চট্রোপাধায় 


৭২। মিস রুইবেন 
৭৩। এম. বি মনিয়ার 
৭৪ | জলিল খান 
৭৫। গুলাবচাদ দেওঠাদ 
৭৬ | জি এ. প্রধান 
৭৭। নাদকাণি 

*৮ | টেওুলকর 

স+৭৯ | তুকনদাস 

*৮০ | মুরারীলাল 
*৮১ | অলকনপে। 
*৮২ | দ্ালভী 


এদের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক ব্যক্তিই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন । অন্যান্যরা নবজাত সংগঠনটির প্রতি একটা মোটামুটি এবং ভাস। 
ভাসা আকধণবোধে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্ত পরবত্তাকালে সেই আকর্ষণ 


আর থাকেনি । 


* এই-সবশ্দের নামগুলি ৩০ শে জুলাই, ১৯২১ তারিখে অনুষ্ঠিত স্ট্যাণ্ডিং 


কমিটির সভায় সংযোজিত হয় । 
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শ্রমিকদের উদ্দেন্টে প্রথম 'ম্যানিফেস্টো' 

অল ইত্ডিয়৷ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারতের শ্রমিকদের 

উদ্দেশ্ত্ে যে প্রথম ম্যানিফেস্টো' প্রকাশিত হয় তাতে শ্রৌ বিশ্লেষণ ব| শ্রেণী 

সংগ্রামের বক্তব্য ছিল না কিন্তু শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আবেদনটি ছিল 

সুস্পষ্ট । প্রথম 'ম্যানিফেস্টো” হিসাবে এই দলিলটির এ্তিহাসিক তাৎপর্য 
রয়েছে তাই এটি এখানে সংযোজিত হল ।১ 

ভারতের শ্রমিকদের প্রতি ইশতেহার 

ভারতের শ্রমিক্ষগণ ! 

দেশের ভাগ্য নির্ধারক হিসাবে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় এখন 
এসেছে। জাতীয় জীবনের ধারা থেকে আপনার। দুরে দাড়িয়ে থাকতে পাবেন 
না। যে ঘটনাগ্তলি আজ ভারতের ইতিহাস তৈরী করতে চলেছে তার থেকে 
আপনারা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। আপনারাই হচ্ছেন দেশের সাধারণ 
জনগণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে কোন আলোড়ন, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা- 
গুলির ক্ষেত্রে যেকোন পদক্ষেপ অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় আপনাদের উপর 
বেশী প্রতিক্রিয়৷ স্ঙ্টিকরে। আপনাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আপনাদের সচেতন 
হতে হবে। আপনাদের অধিকার আপনাদের অহ্থভব করতে হবে। নিজেদের 
ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার জন্য আপনাদের নিজেদের তৈরী হতে হবে। 

“ভারতের শ্রমিকগণ! আপনাদের ভাগ্য খুব কঠিন। কি করে আপনার 
এর উন্নতি ঘটাবেন? আসামের চা বাগিচার ক্রীতদাসদের প্রতি তাকিয়ে 
দেখুন। তার! এখন মরীয়। হয়ে উঠেছে । সরকারী আইনে নির্ধারিত দৈনিক 
তিন আন। মজুরির চেয়েও তাদের প্ররুত দৈনিক মজুরি কম। তাৰ প্রায়শই 
বর্বর নিরধাতনের শিকার হয়। অনিদি্কালীন কাজের সময়ের দুঃসহ জালা 
তাদের ভোগ করতে হয়। অথচ এই চা বাগিচার অনেকগুলিতেই ২০ থেকে 
৪* শতাংশ লভ্যাংশ দেওয়। হয়। এই লভ্যাংশ দেওয়। হয় মৃত্যু আর 
অনাহারের বিনিময়ে । আপনার। এবং আপনাদের স্ত্রী পুত্ররা হচ্ছে এর 
নিরপরাধ শিকার । আমরা আপনাদের আহ্বান জানাই, এই শোষণের তাৎপর্য 
উপলব্ধি করুন এবং প্রতিটি ইউনিয়নের সদস্যদের কাছ থেকে বিশেষ চাঁদা সংগ্রহ 


করে টাদপুরে এই অদ্ধ-ক্রীতদাসদের সংগ্রাম পরিচালনাকারী মিঃ সি, এফ, 
এগু জের নিকট প্রেরণ করুন। 


ভারতের শ্রমিকগণ! এই পৃথিবীতে আপনাদের সকলের উত্তরাধিকার । 
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এট] পেশাদার রাজনীতিবিদ, সিমলার আমলাশাহী ব। কলকারখানার মালিক 
লক্ষপতিদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত নয় । যখন আপনাদের দেশের নেতারা 
হরাজ দাবি করেন তখন কিছুতেই আপনাদের হিসেবের বাইরে রেখে তাদের 
কিছু করতে দেবেন না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বাদ দিয়ে আপনাদের কাছে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন অর্থ নেই । তাই জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে 
আপনার! উপেক্ষ। করতে পারেন না। আপনারা এই আন্দোলনের অবিচ্ছেগ্য অংশ | 
একমাক্র আপনাদের মুক্তির বিনিময়েই আপনারা একে উপেক্ষা করতে পারেন | 
“ভারতের শ্রমিকগণ ! আপনাদের ইউনিয়নের সদশ্যপদ জাতীয় কংগ্রেসে 
আপনাদের যোগদানের ক্ষেত্রে কোন বাধা নয় । স্বাধীনতার লক্ষ্যকে উর্দে 
তুলে ধরবার জন্য আমাদের কমরেডদের মতো! আপনাদ্দেরও কষ্ট ভোগ করতে 
হবে। শ্রমিকদের মধ্যে আনুগত্য নষ্ট করবার অভিযোগে অসহযোগ- 
আন্দোলনকারী হিসাবে ধরে নিয়ে ভিনসেপ্ট স্মিথের মতে। মালিকরা আপনাদ্র 
নেতাদের সন্ত্রস্ত করবার জন্য বে-এক্তিয়ারভাবে অনেক কিছু করবে । আপনাদের 
ভয় পাওয়ার কিছু নেই । পাশবিক নির্যাতন, অর্ধ-দাসত্বের অবস্থ। এবং নাবী 
ও শিশুদের শোষণের বিরুদ্ধে ঘ্বণা সৃষ্টি করা কোন অপবাধ নয়। আপনারা 
ভালভাবেই জানেন যে এই নেতাদের প্রভাবের ফলেই মালিকদের বিরুদ্ধ 
কার্ধকলাপ সত্বেও বিগত ১২ মাসে ভারতে ষে বড় বড় ধর্মঘটগুলি হয়েছে তাতে 
শাস্তি বজায় বাখা হয়েছে এবং মীমাংসায় পৌছানে। গেছে । আপনাদের স্বার্থ 
মানবতার স্বার্থ। বিকৃত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে এই স্বার্থকে বিপন্ন কর! যায় না। 
ভারতের শ্রমিকগণ ! আপনাদের কেবল একট কাঞ্জই সম্পন্ন করতে হবে। 
আপনাদের এঁক্য অর্জন করতে হবে। আপনাদের সংগঠনগুলিকে মজবুত 
করতে হবে। ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের মধ্যে মুক্তি খু'জবেন না। আইন আপনাদের 


মধো ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে পারে না। এ কাঁজট1 আপনাদের নিজেদেরই 
করতে হৰে। কলে কারখানায় শ্রমিকদের শোষণ করাই পুঁজিবাদীদের 
একমাত্র লক্ষ্য । মান্ষের এঁক্য ও ভ্রান্তত্ববোধ আপনাদের লক্ষ্য হোক। 
আপনাদের সংগঠনের শক্তির উপরই আপনাদের মুক্তি নির্ভর করে। সেই 
সংগঠনের প্রতি অনুগত থাকুন । আপনাদের সমন্ত দুর্বলতা দূর করে ফেলুন, 
এবং আপনার। নিশ্চয়ই ক্ষমতা এবং হ্বাধীনতার পথে অগ্রসর হবেন। 

ডি. চমনলাল 

লাঙাযণ অম্পাদক 

অল ইত্ডিয়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
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ণঁ তালিকা নং ২০ 
অন্তভূর্ত এবং স্ামুভূতিসম্পন্ন ইউনিয়ন সমূহের তালিকা ১ 
ক্রমিক সংখ্যা ইউনিয়নের পুরো! নাম ইউনিয়নের সদশ্য সংখা। 
১ বোম্বাই অয়েল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন ১,৭৬১ 
২ চাপরাঁপী ইউনিয়ন, বোম্বাই ২৭ 
৩ বোম্বাই পোট ট্রাস্ট রেলওয়ে স্টাফ ইউনিয়ন ৭৬০ 
৪ জি. আই. পি. রেলওয়ে ওয়ার্কশপমেনস ইউনিয়ন ৩১৭০০ 
৫ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এমোসিয়েশন, অমরাবতি ৯৬ 
৬ এমধপ্লয়িজ এসোসিয়েশন কলকাত। ২১৫০৫ 
৭ লেবার এসোসিয়েশন, জামশেদপুর ৪১০০৯ 
৮ বোম্বাই পোর্ট ট্রাস্ট রেলওয়ে এমপ্রয়িজ ইউনিয়ন ৩৭০ 
৯ হ্যাগুলুম উইভার্স ইউনিয়ন, বোম্াই ২৪৯ 
১০ বোম্বাই প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন ১১৬৯৮ 
১১ ইগ্ডিয়ান রেলওয়েমেনস ইউনিয়ন, ভূপাল ১১৬০০ 
১২ জি আই, পি. রেলওয়েমেনস ইউনিয়ন, কল্যাণ ১১২৯০ 
১৩ ভক ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, বোম্বাই ১,৮৯০ 
১৪ ইত্ডিয়ান সীমেনস ইউনিয়ন, বোম্বাই ১২,০৫৬ 
১৫ বোশ্বাই ইউনাইটেড টেক্সটাইল ওয়ার্বাস ইউনিয়ন ২০৪ 
১৬ বোম্বাই টেক্সটাইল ওয়ার্কাস ফেডারেশন ৮২ 
১৭ প্যারেল লেবার ইউনিয়ন, বোস্বাই ১১৫৬৬ 
১৮ বোস্বাই পোর্ট ট্রাস্ট ওয়ার্কশপ ইউনিয়ন ৭০৩ 
১৯ বোম্বাই পোষ্টাল প্যাকার্স ইউনিয়ন ৩৫, 
২০ বোম্বাই প্রেসিডেন্দী পোস্টমেনস ইউনিয়ন ৮৫০ 
২১ বোম্বাই টেলিগ্রাফ মেনস ইউনিয়ন ৩৪০৪ 
২২ লেবার ইউনিয়ন, অকোল। ৩২ 
২৩ ভালোড লেবার ইউনিয়ন, কয়র ২৭৯ 
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মিলহ্যানভস ইউনিয়ন, শোলাপুর 

মেকানিক্যাল এণ্ড পাম্পিং ওয়ার্কশপ ইউনিয়ন, মাদ্রাজ 
হোটেল সার্ডেটস ইউনিয়ন, বোম্বাই 

মিস্ত্রী এণ্ড খানসাম! এলায়েড ইউনিয়ন 

ক্লার্কস ইউনিয়ন, বোশ্বাই 

মাদ্রাজ ট্রামওমেনস ইউনিয়ন 

বোম্বাই ট্রামওমেনস ইউনিয়ন 

প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, করাচী 

ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন, কিরকী 

হ্যাশনাল ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন, বোশ্বাই 

গিরনি কামগর সংঘ 

ইণ্ডিয়ান লেবার লীগ 

ফ্যাক্টরী ক্লার্কস ইউনিয়ন 

মান্দভী সার্ভেটস এসোসিয়েশন, বোস্বাই 

বি বি. এগড সি আই রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন 
জান্নালিস্টস ইউনিয়ন, বোষ্বাই 

আর. আই. এন. ভক ক্লার্কস ইউনিয়ন 

মান্রাজ লেবার ইউনিয়ন 

গ্যাস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন 

নর্থ-ওয়েষ্টার্ন রেলওয়েমেনস এসোসিয়েশন, লাহোর 
ক্লার্কস ইউনিয়ন, বাওয়ালপিগ্ডি 

অডিট ক্লার্ক ইউনিয়ন, নর্থ-ওয়ে্টার্ন রেলওয়ে, লাহোর 
'তালাথি সংঘ, আমেদনগর 

কানপুর মজুর সংঘ 

পাঞ্জাব ক্লার্কস ইউনিয়ন, লাহোর 

পোস্টাল এমোসিয়েশন, আমেদাবাদ 

বোম্বাই প্রেমিভেন্সী পোস্টাল এসোসিয়েশন 

এস. আই রেলওয়ে এমপ্রয়িজ ইউনিয়ন, মাজাজ 
বোম্বাই মিলহ্যাগ্ডস ইউনিয়ন 


মাজ্াজ কুলি ইউনিয়ন 
বি. ও. সি এমপ্রয়িজঃ বোহ্বাই 
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এম এস এম বেলওয়েমেনস ইউনিয়ন, মাদ্রাজ 
খান্দ বাসার সার্ভেন্টম ইউনিয়ন 

জি, আই. পি রেলওয়ে অডিট ক্লার্কম ইউনিয়ন 
ডেকান পোষ্টাল এসোসিয়েশন, সাতারা 

ক্লার্কস ইউনিয়ন? পুনা 

তালাথিস এসোসিয়েশন, বত্বগিরি 

কামগর হিতবর্ধক সভা 

বোম্বাই রুথ মার্চে্টস সার্ভেন্টস ইউনিয়ন 

দি মিৎক্থুই এমপ্রয়িজ ইউনিঘন, মিরাজ 

আর এম. এস. এড পোষ্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, আমেদাবাদ 
বোম্বাই সোফার্স মিউচুয়াল বেনিফ্ট ইউনিয়ন 
সিলোন ওয়ার্কাস ফেডারেশন, কলগ্থো 

রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, রাণীঘাট 
প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, দিল্লী 

মান্রাজ পুলিশমেনস ইউনিয়ন 

ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন, করাচী 

এম. এস. এম. রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, আরকোনাম 
মাদ্রাজ সেপ্টণল লেবার বোর্ড, মাদ্রাজ 

বি এন. বেলওয়ে মেনস এসোসিয়েশন, খড়গপুর 
ডিছ্রিক্ট ক্লার্কস ইউনিয়ন, অমরাবতী 

বেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, আমসেদপুর 
বেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, জামালপুর 
রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, এলাহাবাদ 


রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, লক্ষ 

আর. এম. এস. এসোসিয়েশন, মান্রাজ 

ইউ. পি পোস্টাল এও আব. এম. এস. ইউনিয়ন) লক্ষে 
পাঞ্জাব পোষ্টমেনস ইউনিয়ন, লাহোর 

পোস্টাল ক্লার্কস ইউনিয়ন, লাহোর 

পোস্টাল এণ্ড আর. এম. এস. ইউনিয়ন, কানপুর 
মিলিটারী একাউন্টস এসোসিয়েশন, পুন 

দি পিওনস এসোদিয়েশন, পুন। 
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রাজনদ্দনগর মিলহাওস ইউনিয়ন, রাজনন্দনগর - 
পোদাহুর রেলওয়ে এমপ্রয়িজ ইউনিয়ন, কানপুর - 
কয়েম্বাটুর লেবার ইউনিয়ন, কয়েম্বাটুর - 
মজুর সংঘ, গামালপুর (সি পি) -- 
মাব্রাজ রিক্সাওয়ালাজ ইউনিয়ন, মাক্জাজ - 
বি. বি. এও সি. আই. ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন, এলাহাঁবাঁদ স্ 
ক্যালকাট। পোষ্টাল ক্লাব, কলকাত। -_ 
প্রভিন্সিয়াল পোষ্টাল এণ্ড আর. এম. এস. এসোসিয়েশন, লাহোর --_ 
লোকরাজ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন, জববলপুর 2 
মান্রাজ পোষ্টম্যানস ইউনিয়ন, মাজ্জাজ _ 
ইণ্ডিয়ান হ্তাশনাল লীমেনস ইউনিয়ন কলকাতা সস 
প্রেপমেনস ইউনিয়ন, কলকাত। আচ 
গভর্নমেন্ট প্রেস ওয়ার্কাস পীস এস্ট্যার্রিশমেন্ট ইউনিয়ন, দিলী সর 
প্রেন ওয়াকীস ইউনিয়ন, লক্ষৌ - 
রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, ইগাতপুবী - 
রেলওয়ে ওয়ার্কমেনস এসোসিয়েশন, ঝাসী টি 


অতিরিক্ত তালিকা তালিকানং ২১ 
বোম্বাই পোর্ট ট্রাস্ট স্টাফ ইউনিয়ন, ( ইঞ্জিনীয়াবিং ডিপার্টমেন্ট ) ৮০০ 
ওয়ালেস ফ্লোর মিল ইউনিয়ন ১৫০ 
সিম্পলেকস মিল ইউনিয়ন ১১১০ ০ 
আভউধ এণ্ড রোহিলথ্ও রেলওয়ে ইউনিয়ন ১০১০ ০০ 
গ্লোব মিল ইউনিয়ন চঠহিত 
ইত্ডয়ান সীনেস ইউনিয়ন, বোম্বাই ( অতিরিক্ত ) টি. 

২০১৯৭৯৪ 


উপরোক্ত তালিক1 থেকে দেখা যাবে যে সার! ভারতের বিভিন্ন স্তরের শ্রমিক- 


কর্মচারীদের ইউনিয়নগ্তলি এ. আই. টি. ইউ. সির অন্তভূক্ত ছিল অথবা এর 
প্রতি সহান্ুভূতিসম্পন্ন ছিল। এমনকি সরকারী কর্মচারীদের ইউনিয়নগু লিও 
এই সংগঠনের অন্ততক্ত ছিল অথবা সহযোগী শক্তি ছিল। তেমনি লক্ষ্যণীয় 
ষে শ্রমিকদের অনেক ইউনিয়নই তখনও পর্যস্ত এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি । 
পরবর্তীকালে অবশ্ত এই বাকী ইউনিয়নগুলিরও অনেকই এই সংগঠনের 
সঙ্গে যুক্ত হয়। 


২৫৪ 


দশম পরিচ্ছেদ 
অল ইগ্ডয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 


দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৯২১ 
বোম্বাই থেকে বরিয়া 


অবশেষে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশনে "শান্তিপূর্ণ এবং আইনাম্থগ উপায়ে শ্বরাজ' অর্জনের লক্ষ্য ঘোষিত 
হলে সাম্রাজ্যের মধ্যে গপনিবেশিক স্বায়ত্তশ।সনের দাবী থেকে জাতীয় কংগ্রেস 
আরে কিছুটা অগ্রসর হল। কিন্তু গান্ধীজীব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩১শে 
ভিসেম্বর, ১৯২১-এর মধ্যে স্বরাজ অর্জনের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। গণ- 
আন্দোলনের বাশ টেনে ধরার ক্ষেত্রে গান্ধীজীর চেষ্টার কোন কন্থর ছিল ন 
কিন্ত ত৷ সত্বেও শ্রমিক এবং সাধারণ জনগণের অগ্রগতি ছিল অপ্রতিরোধ্য । 
শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ধর্মঘটগুলি এবং জনগণের রাজনৈতিক ধর্মঘটগুলি 
জঙ্গীরূপে আত্মপ্রকাশ করল এবং কোন কোন সময় সেই সংগ্রামগুলি অভ্যুত্থানের 
রূপ গ্রহণ করল। কৃষকদের সংগ্রামগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের 
রূপ নিয়ে ফেটে পড়তে শুরু করল। গান্ধীজী এই বিপ্লবাত্বক সংগ্রামগুলিকে 
অন্থমোদন করলেন না_-তিনি প্রকাশ্যেই এর বিরুদ্ধতা করলেন । বোস্বাই-এর 
শ্রমিক ও জনগণের ব্রিটিশবিরোধী অভ্যুত্থান চৌরিচোরার কৃষকদের তীব্র 
ব্রিটিশ বিরোধী জঙ্গীরূপ-_সবই তীর কাছে নিন্দনীয় । তিনি ঘোষণা করলেন, 
এই বুক্তাত্ত অত্যখখানগুলির মধ্য দিয়ে শ্বরাজের যে চেহারা তিনি প্রত্যক্ষ 
করেছেন, সেই ত্বরাজ তাঁর আকাঙ্খিত নয়। 

কিন্তু তার এই আক্ষেপ সত্বেও ইতিহাসের গতি পরিবতিত হচ্ছিল । রুষকদের 
অত্যুখান, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ধর্মঘট এবং ১৭ই নভেম্বর, ১৯২১ সারা ভারতে 
রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট লাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে উচ্চগ্রামে উদ্দীত 
করল। 

এই অন্গুকুল অবস্থায় শ্রমিকরা তাদের নিজন্ব দা(বদাওয়। নিয়ে আরে! 


৫, 


ব্যাপকতরভাবে অগ্রসর হুল। একমাত্র ১৯২১ সালেই ৩৭৬টি ধর্মঘটে ও 
লকআউটে ছয় লক্ষাধিক শ্রমিক সংশ্লিষ্ট হলেন । 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও শ্রমিকশ্রেণীর বাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সংগ্রামের 
গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হল। শ্রমিকশ্রেণীর নব্জাত রাষ্ট্র সোভিয়েত 
ইউনিয়ন লেনিন ও বলশেভিক পার্টির যোগ্য নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও 
প্রতি-বিপ্লবকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে বিপ্লবের সাফল্যকে সংহত করল। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য ূপ ধারণ করল এবং তার প্রভাব বিস্তৃত হল 
সার] বিশ্বে । . 

ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধোত্তরকালীন উত্তাল অগ্রগতিকে অব্যাহত 
রাখল । ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং প্রায় অন্থান্ প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই শ্রমিকশ্রেণী 
ধাপের পর ধাপ অগ্রসর হল। যদিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধোত্তরকালীন 
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় এই সময় শ্রমিক আন্দোলন ছুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে 
পড়ল । একট অংশের নেতৃত্বে রইল ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ট্রেড 
ইউনিয়নস এবং আমস্টারডাম হল এর কেন্ত্রীয় দ্তর। আরেকটি অংশের 
নেতৃত্বে রইল ইন্টারগ্তাশনাল অফ ট্রেড ইউনিয়ন এবং এর কেন্দ্র হল মস্কো । 

এই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব অল ইত্িয়! ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিফলিত হয়েছিল। রুশদেশে 
একদিকে যেমন বিপ্লবকে সংহত কর হচ্ছিল অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, 
গৃহযুদ্ধ এবং উৎখাত জমিদার ও কুলাকদের ষড়যন্ত্রে দেশে দুভিক্ষও দেখা দিল । 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন এই বিষয়ে তার আত্তর্জীতিক দায়িত্ব 
পালন করেছিল । 

জাতীয় পরিস্থিতির প্রভাবও ম্পষ্ট হল দ্বিতীয় অধিবেশনে । জাতীয় 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দ্বিধ। ও সংশয়ের জন্য প্রথম অধিবেশনে যা সম্ভব হয়নি 
দ্বিতীয় অধিবেশনে তা সম্ভব হয়েছিল__-অধিবেশন “বাজ অর্জনের” প্রস্তাব 
গ্রহণ করল । 

ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এই সময় ভারতে শতাধিক বৃহৎ বৃহৎ ট্রেভইউনিয়ন 
সংগঠন প্রতিষিত হয়েছে এবং যখন দ্বিতীয় অধিবেশন ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞলে 
চলছে ঠিক সেই সময়েই কয়লাখনি শ্রমিকদেরও চলছিল এক নিরবচ্ছিন্ন ধর্মঘট 
মংগ্রাম। শ্রমিকদের শতকরা ৫০ ভাগ মজুরি বুদ্ধির সাফল্যের মধ্য দিয়ে 
সেই ধর্মঘটের গৌরব্জনক পরিসমাপ্তি ঘটল। 


৫ 


এমনি একট পরিস্থিতিতে ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলে ৩০শে নভেম্বর ১৯২১ 
অল ইগ্ডিয়৷ ট্রেড ইউনিস্ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হল। 


দ্বিতীয় অধিবেশনের মূল বক্তব্য ও সিদ্ধাস্তসমৃহ 


৩০শে জুলাই, ১৯২১ বোস্বাই-এর সার্ডে্টস অফ ইগ্ডিয়া হলে লাজপত রায়ের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে বিহারের 
ঝরিয়৷ কয়লাখনি অঞ্চলে নভেম্বর মাসে অল ইগ্ডয়! ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে যোশেফ ব্যাপ্টিস্টা 
এঁ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন । 

কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের নেতা স্বামী বিশ্বানম্দকে অভ্যর্থন। 
সমিতি গঠনের দায়িত্ব দেওর। হয় এবং রামযশ আগরওয়ালাকে চেয়ারম্যান 
করে অভ্যর্থনা! কমিটি গঠিত হয় । 

দ্বিতীয় অধিবেশনে ভাবতের সর্বস্তরের শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাই অংশগ্রহণ 
করেন। সম্মেলন স্থল খনিশ্রমিক এবং নারী-পুরুষ প্রতিনিধি ও দর্শকে পরিপূর্ণ 
হয়ে গেল। প্রতিদিন অধিবেশনে পঞ্চাশ হাজার নর-নারী লমবেত হতেন। 

সম্মেলন মঞ্চে ধারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন £ 
স্বামী বিশ্বানন্দঃ শ্যামনুন্দর চক্রবতাঁ ত্বামী দর্শনানন্দ, হরদেবদাস আগরওয়ালা, 
ডি. ডি. ট্যাকারঃ করমশী খোর) কেশবজী পিতত্বর, মাধবজী জীবন, লাল। 
নারায়ণ সিং, নিবারণচন্দ্র সবকার, শেঠ ছগনলাল, কে. পারেখ, ডঃ দৌলত বাম, 
প্রীমতি সাবিত্রী দেবী, ই. এল. আয়ার, জলিল খান, আই. বি. সেন, এম. ভি, 
দালভী, দেওয়ান চমনলাল, অধ্যাপক কৌশিক, ডি. আর ঠেংডিঃ জে. এইচ, 
প্াটিসন, সিম্পসন, গিলক্রিষ্ট এবং আর. এ. মুকাছুম ।১ 

বিভিন্ন শ্রমসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত এবং বন্দেমাতরম গীত হবার পর অধিবেশন 
শুরু হল। তারপর অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান রামধশ আগবওয়াল। তার 
স্বাগত ভাষণ প্রদান করলেন । উল্লেখষোগা যে শ্রী আগরওয়াল। ছিলেন বরিয়। 
অঞ্চলের একজন কয়লাখনি মালিক । 
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শ্রমিক-১৭ 


আরো উল্লেখযোগ্য যে সন্দেলন মগ্ডপটিকে সুলজ্জিত করা হয়েছিল খাদি 
বস্ত্র বারা এবং এঁ মণ্ডপে ধার! উপস্থিত ছিলেন তাদেরও অধিকাংশই ছিলেন 
থাদি পরিহিত । 

আরো! লক্ষণীয় যে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বোম্বাই 
সম্মেলনের তুলনায় ঝরিয়া সম্মেলনে অনেক বেশী আগ্রহ প্রকাশ কর! হয়েছিল । 
গান্ধী বাদে সি. আর. দাশ, মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেক প্রমুখ প্রথম- 
সারির কংগ্রেস নেতাদের অধিকাংশ সম্মেলনের সাফল্য কামন! করে বাণী পাঠিয়ে- 
ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের যে নেতৃবুন্দ এবং যে প্রতিষ্ঠাবান নাগরিকরা 
সম্মেলনের উদ্দেশ্টের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন তারা ছিলেন £ 
সি. আর. দাশ, লাল! লাজপত রায়, সরোজিনী নাইডু, সরলাদেবী চৌধুরাণী, 
অবস্তিকাবাঈ গোখেল, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, অশ্বিনীকুমার দত্ত) জে. এল. 
ব্যানাজা, এস. সত্যমুতাঁ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এস. এ. ব্রেলভী, শেঠজামাল 
বাজাজ, এম. বি. ওয়েলকার, গোপাল আচারী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, লালা 
গোবর্ধন দাল, সর্দার পি সিৎ ভি. এম. পাওয়ার, চপ্তিকা প্রসাদ, কে. ডি. যোশী, 
সিরাভেলু, এফ. জি, গিনওয়ালা, এস. এইচ. ঝাবওয়ালা, ডঃ এন. ভি. 
সওয়ারকর, জি. এস. কান্তি, কাঞ্জী দোয়ারকাদাস।১ 

ঝরিয়া অধিবেশন শুধুমাত্র জ।তীয় ক্ষেত্রে নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ 
গুরুত্ব লাভ কবে। ব্রিটিশ ব্যুরো অফ দি বেড ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল 
সম্মেলনে একটি পত্র প্রেরণ করে। ঘটনাটি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এ ছাড়া 
বিদেশের অন্যান্য যে সব প্রখ্যাত ব্যক্তি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে 
সম্মেলনে ৰাণী প্রেরণ কর! হয় তাদের মধ্যে উল্লেখঘোগ্য £ ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার 
লীগ অফ ইপ্ডিয়! ( লগ্ন ), স্কটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, আইরিশ লেবার পার্টি 
এণ্ড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ( ভাবলিন ) মাইনার্স ফেডারেশন অফ গ্রেট বুটেন, 
মিঃ বাওয়ারম্যান, এম. পি. (লগুন )। নরউইচ লেবার পার্টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
কাউন্সিল, ই. এল পলটন, (লগুন), এলিজাবেথ উইলসন (লাইটন ন্টার , 
জর্জ কেম্পটন । লগ্ডন ) ইনডিপেখ্্টে লেবার পার্টি (লগ্ন), জি. মি. বুদ্টন, 
জেনারেল ইউনিয়ন অফ টেকটাইল ওয়ার্কার্স (হাভার্স ফিল্ড )১ কেটাবিং এও 
লেবার কাউন্সিল, আলফ্রেড হিল (লাইসেস্টার ), গ্যাশনাল ফেডারেশন অফ 


১) 19. ০ 2121. 
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বিচ্ডিং ট্রেড অপারেটিভদ্‌ (লগ্ন ) জি. এন. পেজ, ইন্ডিয়ান ট্রেজস ইউনিয়ন 
€ মোস্বাস। )।৯ 

লগুনের ব্রিটিশ বুরে। অফ ট্রেড ইউনিয়ন ইণ্টারন্তাশনালের পক্ষ থেকে মিঃ 
টমম্যান ও মিঃ এন. ওয়াটকিনস ঝরিয়া অধিবেশনে যে পত্র প্রেরণ করেন তা 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য । শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন এবং 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটি সুষ্ঠু বক্তব্য এই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শ্রমিকদের ঘারা 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর নিকট পরিবেশিত হয় এই পত্রের মাধ্যমে । পন্রটির 


এতিহাসিক মূল্য তাই অনন্বীকার্য। পত্রে বল! হয়েছে ।২ 
তোমাদের স্বন্দর মানুষগুলো আমাদের পুঁজিবাদী শোষকদের লালসার 


দ্বারা যেখানে পাওুর দাসত্বে পিষ্ট হচ্ছে সেই বাংলাতে অন্ধকার এবং 
ধুলিকাচ্ছন্ধ কয়লাখণি অঞ্চলে তোমাদের এই মহান সম্মেলনে তোমাদের 
আনাই আমাদের আন্মর্িক অভিনন্দন । বেড ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনালের 
ব্রিটিশ বুরে। হিসাবে আমরা। শুধু ব্রিটিশ শ্রমিকদের অভিনন্বনই তোমাদের 
জানাচ্ছি না, আমর। তোমাদের জানাচ্ছি এই মহান আন্দোলনে এক্যবদ্ধ 
অন্তান্ত দেশের শ্রমিকদের অভিনন্ধনও | কমবেডস আমর! জানি তোমাদের 
সাফল্য কামনা করে আমর! সকলের সাফল্য এবং ম্বাধীনতাই কামনা করছি। 
অতীতের অদৃরদর্শা শ্রমিক আন্দোলন এই মহান সত্যকে উপলদ্ধি করতে 
অক্ষম ছিল এবং পশ্চিমী পুঁজিবাদী দসত্রকে নিরাধ এবং অসহায় জনগণের 
উপর চাপিয়ে দিতে স্বীকৃত হয়েছিল এবং আমর সকলেই এখন তার ফল 


প্রত্যক্ষ করছি। 

“কমরেডস, এই বিধ্বস্ত, বিভক্ত, নিধাতীত এবং লুষ্টিত পৃথিবীর দিকে 
মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে দেখুন। দ্বন্ত আমস্টারডাম ইট্টারগ্তাশনালের মধ্যে 
সংঘবদ্ধ ভাব্না-চিন্তাহীন পশ্চিমী শ্রমিকরা পৃথিবীর বুকে এই সর্বনাশ ডেকে 
এনেছে । এই শ্রমিকরা তাদের পুঁজিবাদী প্রতৃদের হাতে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং একে অপরকে হত্যা করেছে ও একে অপরের সর্বন্ব অপহরণও 
করেছে। ঘে ব্রিটিশ এবং ইউরোপীয় সৈনিকর| জনগণকে ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খল 
আবদ্ধ করা এবং বিদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে লুন করবার জন্য দূর প্রাচ্যের 
শাস্তিপূর্ণ দেশগুলিতে বলপুর্বক প্রবেশ করে তারা সকলেই সর্বহারার সন্তান । 
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২৪৪ 


এই শ্রমিকেরা আমস্টারভাম ইন্টারন্যাশনালের সাশ্যতৃক্ত । তারা নির্যাতন 
নিজেদের মুক্তির কথা বলে, তারা৷ তাদের প্রতৃদের কথা বলে এবং এইভাবে 
তারা নিজেরা নিজেদের পুঁজিবাদী প্রভৃদের মতই সাআজ্যবাদী এবং সংকীর্ণ- 
্বার্থসম্পন্ন হয়ে থাকে | 

পুরাতন পৃথিবীর দোষ ক্রুটি সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা করা বৃথা । আস্থন 
আমর! সকলে কাধে কাধ মিলিয়ে একট] পৃথক এবং নতুন পৃথিবীর জন্য লড়াই 
করি যে পৃথিবীতে কোন জাতি থাকবে ন৷ সাত্রাজাবাদী, কোন জাতি হবে ন। 
পরাভূত । এই পৃথিবীতে অধিকার সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের । 

“তোমাদের মহান এবং কৃষ্টিসম্পন্ন দেশের ১৮ কোটি মাষ যার! এখন শিল্প 
এবং হস্তশিল্পের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করছে তাঁদের সংগঠিত করার 
প্রচেষ্টার সাফল্য কামন। করি । সম্পূর্ণ সমমধাদ। নিয়ে পৃথিবীবাপী আস্তর্জাতিক 
সংহতির এই মহান এবং নতুন আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আমরা তোমাদের 
আবেদন জানাই । আমরা আরো অগ্রসর হয়ে বলছি তোমরা এই আন্দোলনে 
ঘোগ দাও তোমাদের নিজেদের স্বার্থে যেমন তেমনি আমাদের স্বার্থেও ॥ 
কারণ আমরা উপলব্ধি করি, যতদিন তোমরা ক্রীতদাস হয়ে থাকবে এবং মুক্ত 
হবে না ততদিন পাশ্চাত্যদেশে আমরাও মুক্ত হতে পারিনা । আমর! বিশ্বাস 
করি তোমাদের কমিটির অন্যতম প্রথম কাঁজ হবে এই নতুন ইন্টারন্তাশনালের 
ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে ফোগাযোগ স্থাপন করা । আমরা আরে। আশা করি 
যে লগ্ডনে তোমাদের প্রতিনিধি ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার লীগ কর ইত্ডিয়। যাতে 
আমাদের সঙ্গে তোমাদের হয়ে যোগাযোগ স্থাপন করে তার জন্ত তোমাদের 
কমিটি নির্দেশ দেবে। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি, যাদের সদশ্যর। তাদের 
প্রভুদের মতই নাত্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন আমরা দূরে থেকে তাদের কৌতুকজনক 
পদ্ধতিগুলি লক্ষ্য করেছি। আমরা দেখেছি ইত্ডিয়া অফিসের আমলাদের 
তুষ্ট করবার জন্য তার! কিভাবে তোমাদের আকাজ্ফাকে উপেক্ষা করেছে এবং 
মিঃ হান্িম্যান এবং মিঃ সাকলাতওয়ালাকে ১ তাদের কংগ্রেসে যোগ দিতে 

১। ৩*শে জুলাই, ১৯২১ তারিখে অনুষ্ঠিত অল ইঙিয়। ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের এক্সিকিউটিভ কমিটির পঞ্চম বৈঠকে স্থির হয়েছিল যে মিঃ বি. জি. 
হার্সিম্যান এবং শাপুরজী সাঁকলাতওয়াল1 এ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে এ. আই. টি. ইউ. সির প্রতিনিধি হিসাবে 
যোগদান করবেন। 


২৬৩ 


এবং তোমাদের সম্পর্কে সতা ঘটনাগ্ুলিকে প্রকাশ করতে বাধ! দিয়েছে । গ্রেট 
ব্রিটেনে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত আমাদের সম্মেলনগুলিতে যোগ দেবার জন্ত 
তোমাদেব মনোনীত কমরেডদের আমর] ম্বাগত জানাব । এবং আরো বিশ্বাস 
করি, অতি স্বল্নকালের মধোই আমরা দেখতে পাব ঘষে ব্রিটিশ শ্রমিকদের 
পাশাপাশি ভাত থেকে আমাদের বন্ধুঃ কমরেড এবং ভাইএরা রেড ট্রেড 


ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনালের কংগ্রেসে এসে ষোগ দিচ্ছেন । 
'আপনাদেব সাফলোর জন্য জানাই আমাদের আন্তরিক আকাভকা, আর 


জানাই আপনাদের প্রতি আমাদের সমর্থন, সহযোগিতা এবং শুভেচ্ছার 


সর্বরকম প্রতিশ্রতি |, 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষকর। যখন ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে তথা 


জনগণকে অমান্থষিক শোষণ ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত করে ব্রিটিশ অর্থ- 
নীতিকে সম্পাদসম্পন্ন করে তুলছে তখন ব্রিটিশ শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এই 
পত্রে যে বক্তব্য উত্থাপন কর। হয়েছে তা ভারতেব শ্রমিক আন্দোলন শুধু নয় 
ভারতের জাতীক্র মুক্তি আন্দোলনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ৷ বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী 
এক তাদের স্বার্থও অভিন্ন, উপনিবেশের শ্রমিকদের মুক্তি শুধু উপনিবেশের 
শ্রমিকদের স্বার্থেই নয় সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকদের মুক্তির শ্বার্থেবও প্রয়োজন, 
ওপনিবেশিক দেশের শ্রমিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকের মুক্তির প্রশ্নটি ষে 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জভিত, ওপনিবেশিকবাদ বজায় বেখে, অপর দেশের শ্রমিকদের 
পদানত ও নির্যাতীত কবে যে সাভ্রাজাবাদী দেশের শ্রমিকের মুক্তি সম্ভব নয় 
এবং সেই জন্যই যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাভ্রাজ্যবাধী দেশের শ্রমিকশ্রেণীও 
উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণীকে কাধে কাধ মিলিয়ে সংগ্রাম লড়তে হবে- শ্রমিক- 
শ্রেণীর এই আন্তর্জাতিক ও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীকেই ফুটিয়ে তোল। হয়েছিল এই পঞ্জে। 
এই পত্রের মর্মবাণী ভারতীয় শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও চেতন। সৃষ্টির 
প্রক্রিয়ায় পালন করেছিল অন্ততম প্রথম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক।। 

এ আই, টি. ইউ. পির প্রথম অধিবেশনে ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রতিনিধি 
যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তার সঙ্গে এই পত্রের বক্তব্য ছিল আমুল পৃথক । 

এই অধিবেশনে শ্রমিকশ্ণৌর আন্তর্জাতিক সংহতির আরেকটি প্রকাশ ঘটে 
একটি উল্লেখষোগা সিদ্ধান্তের মধো দিয়ে । সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণ তখন 
বিদেশী হস্তক্ষেপে এবং গৃহযুদ্ধজনিত অবস্থায় প্রবল দুতিক্ষ ও মহামারীর 
সম্মধীন। বরিয়। সম্মেলন রুশ জনগণের প্রতি সহান্গভূতি প্রকাশ করে এবং 


ই৬ঠ 


দুভিক্ষক্লি্ট জনগণের জন্ত প্রতীক সাহাষ্য প্রেরণ করে। সঙ্গে লঙ্গে রুশ জনগনের 
শাস্তির সংগ্রামের পাশে দ্লাড়ানোর জন্য বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে লন্মেলন 
আব্দেন জানায় । 


বোথ্াই সম্মেলন থেকে ঝরিয়। সম্মেলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থকা ঝরিয়। 
সম্মেলনে স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ। পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে নাগপুর অধিবেশনে 
জাতীয় কংগ্রেস ইতিমধ্যেই শ্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ কবেছে। তার প্রতিফলন 
ঝরিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনেও প্রতিফলিত হল। হ্বরাজের 
প্রস্তাবটিই ছিল সম্মেলনের একনম্বর প্রস্তাব। দেওয়ান চমনলাল কর্তৃক উত্থাপিত 
প্রন্তাবটিতে বলা হয়, “এই ট্রেড ইউনিম্সন কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে ভারতের 
জনগণ কর্তৃক স্বরাজ অর্জনের সময় এখন উপস্থিত হয়েছে ।' শ্রমিকদের সঙ্গে 
স্ববাজের কোন সম্পর্ক নেই-কোন কোন মহল থেকে প্রচারিত এই ধরনের 
ভ্রান্ত বক্তব্যকে খণ্ডন করে চমনলাল প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন ষে যার। বিলাসবহুল 
জীবনযাপন এবং গাড়ী-বাড়ী ও সরকারী খানাপিনায় অভ্যন্ত স্বরাজ তাদের 
জন্য নয় লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের পরিশ্রমের ফলেই ধনীর কোষাগার পুণ হয় 
ক্বরাজ সেই মানুষদের জন্যই । চমনলাল খন প্রতিনিধিমগ্ডলীকে প্রশ্থ করেন 
তারা ম্বরাজ চান কিন। তখন প্রতিনিধিমগ্ডলী প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি করে স্বরাজের 
স্বপক্ষে বায় দেন।* 

'্বরাজ প্রস্তাব গ্রহণের পরই সম্মেলনে দ্বিতীয় যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা 
হয়েছিল সেটি ছিল কংগ্রেপী ধ্যানধারণা এবং গরান্ধী-চিন্তার বহিঃপ্রকাশ । 
দাজিলিং-এর শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী কর্তৃক খুব জোরালে। ভাষায় উতবাপিত 
এই প্রস্তাবে বল! হয় «এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ভারতের স্বদেশী গ্রহণ 
স্থপারিশ করছে এবং স্ৃতাকাট। ও হন্তবয়নে উৎসাহ প্রদান করছে ।”২ অর্থাৎ 
গান্ধীর চরখা অর্থনীতি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সমর্থন পেল। এর মধ্য 
দিয়ে তৎকালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক চিস্তাভাবনার পাশাপাশি 
কংগ্রেপী রাজনীতির প্রীধান্ত গ্রকাশ পায়। 
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সম্মেলনের আরেকটি প্রণিধানঘোগ্য দিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ । 
প্রস্তাবে যুদ্ধকে নিন্দা কর! হম, কারণ যুদ্ধে বিশ্বের অমিকদের অবথ। ক্ষয়ক্ষতি 
স্বীকার করতে হয় এবং প্রাণ দিতে হয় । সম্মেলনে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আহ্বান জানানো হয়। 

এ ছাড়া শ্রমিকদের জন্য স্ট্রাইক ফাগ্ড গঠন করাঃ কয়লাখনি ও রেলশ্রমিকদের 
বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, ভারতের বাইরে উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় শ্রমিকদের 
দ্বার্থ রক্ষা ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্স ইতাদি বিভিন্ন বিষয়ে সম্মেলন 
প্রস্তাব গ্রহণ করে। তা?” ছাড়া, জাতিগত ভিত্তিতে বেতন বৈষম্যের নিন্দা করেও 
সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 

অল ইত্ডিয়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বোদ্বাই সম্মেলনে । 
কিন্ত বোম্বাই ও ঝরিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় সম্মেলন একত্রিতভাবেই ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেনকে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদ।ন করে। বোম্বাই কংগ্রেসে ঘা ছিল অসম্পূর্ণ 
ঝরিয়া কংগ্রেসে তা৷ হয় সম্পূর্ণ 

কিন্ত ঝৰিয়া সন্মেলন পর্যন্ত ট্রেড ইউনিম্বন কংগ্রেস মুলত রইল কংগ্রেসী 
রাজনীতিরই প্রভাবে । কংগ্রেশী রাজনীতির প্রভাব ট্রেভ ইউনিয়ন কংগ্রেসে 
অবশ্ঠই আরও কয়েক বৎসর প্রাধান্ত বিস্তার করেছিল । শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত 
চিন্তাধারা ঝরিয়। কংগ্রেসে তখনও পরিষ্ফুট হয় নি। সম্মেলনের সভাপতি 
ব্যাপ্টিস্টার ভাষণে চিন্তার দৈন্ত প্রকাশ পেয়েছে প্রকটভাবে। ব্যাপ্টিস্টা বলেন, 
“আমাদের নীতি হবে চরম ব্যক্তি-শ্বাঁতত্ত্যবান ও বলশেভিকবাদ থেকে স্পষ্টভাবে 
দুরে থাক এবং আমাদের গ্রহণ করতে হবে ফেবিয়ান সমাজতম্ত্রের সঠিক 
মধ্যপন্থ। । এই বিভ্রান্তি কাটিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনে শিক্ষিত হতে ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসকে এক কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে । 

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা গগনেও নতুন ধ্যানধারপার বিকাশ 
ঘটতে শুরু করল। সমাজতান্ত্রিক চিন্তা, মার্কসীয় দর্শন দেশের তরুণদের এক 
কুদ্রাংশকে প্রভাবান্বিত করল। তার প্রভাব অনিবার্ধভাবেই এসে পড়ল ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপর। ভারতের রাজনীতিতে নতুন চিন্তা ও নতুন দর্শনের 
বিকাশ এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেমের উপর তার প্রভাব ও অপরদিকে জাতীয় 
কংগ্রেসের ভাবধারায় পুষ্ট আপোষমুখীন ও সংস্কারবাদী চিন্তা ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসকে এক ঘন্বসংকুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পরিচালিত ফরল। ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের পরবর্তাঁ ইতিহাস তাই বহু ভাঙাগড়া ও সংঘর্ষের ইতিহাস । 


ই 


ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পরবর্তা ইতিহাস আলোচিত হবে গ্রন্থের দ্বিতীয় 
খণ্ডে। কেবলমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নয়, ১৯২০-২১ সাল পরবর্তা অধ্যায়ে 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম, তার চেতনার উন্নততর বিকাশ মাকসীয় দর্শনের 
প্রভাব ও বিস্তার, আস্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গঠন”_ 
শমিক আন্দোলনে যে নতুন দিগন্তের স্থচন। করল তার ইতিবৃত্ত এবং মৃল্যায়নও 
পরবর্তাঁ খণডেই ভ্রষ্টব্য । শ্রেণীসংগ্রামের তীত্রতায় এবং মার্কসীয় দর্শনের বিস্তারে 
আতঙ্কিত ওপনিবেশিক শাসকশ্রেণী ভারত ইতিহাসের এই বেপ্রবিক সম্ভাবনাকে 
অস্কুরেই নিমূল করবার জন্য মারাত্মক আঘাত হানল। শুরু হল মীরাট ষড়যন্ত্র 
মামলা । তারপর সার! ধনতান্ত্রিক জগতকে আচ্ছন্ন করল বিশ্ব অর্থনৈতিক 
সংকটের কালোছাক়্া। সেই প্রবল সংকটের যুগে অপরিপীম নির্যাতনের 
মোকাবিলা করে অগ্রসর হল ভারতের শ্রমিক আন্দোলন । রাজনৈতিক মঞ্চে 
জাতীয় কংগ্রেসের নগ্ন আপোষমুখীন কার্ধকলাপ এবং তার পাশাপাশি শ্রমিক- 
শ্রেণীর নব উত্ভাধিত বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সৃষ্টি করল 
এক স্পষ্ট বৈপরীত্য । কংগ্রেস প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন গ্রহণ করে শ্রমিকশ্রেণীর 
উপর নিয়ে এল নতুনতর নিপীড়ন। তারপর দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের 
সুচনা, আর এই বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের শ্রামিকশ্রেণী প্রবেশ করল এক 
নতুন সংগ্রামী অধ্যায়ে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পট পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল । 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণী শ্রমিক আন্তর্জাতিকতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। 
তারপর জাতীয় আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের চরম আপোধরফার 
পাশাপাশি ভারতের শ্রমিকশ্রেণী কৃষক সমাজ, ছাত্র সমাজ ও সেনাবাহিনীর 


একাংশ প্রদর্শন করল এক আপোষবিহীন জঙ্গী সংগ্রামের পথ । কিন্তু গণ- 
আন্দোলনে আতঙ্কিত জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ভারত বিভাগ মেনে [নয়ে 
সাআজ্যবাদীদের সঙ্গে করল আপোষরফা | ১৯৪৭ সাল পর্ধন্ত জাতীয় আন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের এক অধ্যায় সমাপ্ত হল। কিন্তু 
১৯৪৭ সাল পরব্তীকাঁলে শ্রমিক আন্দোলন প্রবেশ করল এক নতুনতর অধ]ায়ে 
_-যে অধ্যায়ে শক্র-মিজ্রের পরিবেশ ভিন্নতর | সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্ঠি 
মধ্যবিভ কর্মচারীরাও ইতিমধ্যে নেমে এসেছেন দুর্বার সংগ্রামে । তারাও 
ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে সংযোজন করলেন এক নতুন অধ্যাম্ম। -৯২*-২১ 
সালে পরবর্তী চাল্য সুটিকাপী এই সামগ্রিক সংগ্রামী প্রেক্ষাপট আলোচিত 
হবে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। 


২৬6 


নিক্দপ্ট 


্্ৰ 
অকল্যাও্ড ৪৮) 
অধূতবাঞার পত্রিকা ১০৩১ ১০৫১ ১২৫? ১৬৭; 
অসহযোগ আন্দোলন ১০৭১ ১৮০5 ৮৩ ১৮৫১ ১৯০, ১৯৬১ ২১২১ ২৫০) 
অপূর্ব কুমার “ঘাষ ১৪৭, অববিন্দ ঘোষ ১৬৬; 
অটোমান সাআ[জ্য ১৮১3 হংস অসহযোগীতা' ১৮৩, ১৮৪ ; 
অল ইগ্ডিয়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ১৯৭১ . ৯৮) ২২১১ ২২৬৯ ২২৮১ ২২৯, ২৩১, 
২৩২, ২৩৪১ ২৩৫১ ২৩৬, ২৪৩১ ২৪৫১ ২৪৬১ ২৪০১ ২৫০১ ২৫১১ ২৫৪১ ২৫৫১ ২৫৬১ 


২৫৭, ২৬১১ ২৬২১ ২৬৩১ ২৬৪ 


অন্ুম্থয়া সরাভাই ২১৬১ ২১৮7 স্বলাল সরাভাঁই ২১৬ ২১৮; 
অবস্তিকাবাঈ গোখেল ২৩২, ২৩৭ ২৫৮। 

- তলা 

আর্করাইট ১৮; আসাম টি ৪৭; 


আসাম প্রাণ্টেশন লেবার ইমাইগ্রেশন এযাকট ৭৯, ৯৬; 

প্রযান্টেশন একট ৯৯) আসাম বেজল রেলওয়ে ১০৬১ ১৫২১ ১৮৬; 
আর. কে. দাস ১২০১ ২০৫, ২০৬ 
আমেদাবাদ মিলওনার্প গ্রাসোসিয়েশন ১২৫) 
আগা খা ১৭৬ আলা ভ্রাতৃদ্বর ১৮১৯ ১৮৪7 
আমেদাবাদ কংগ্রেস ১ ৬৯১৮৯) 
আকালী আন্দোলন ১৮; আর কে, মুখাজীঁ ২১০। 

হই 

ইন্টারন্যাশনাল ওয়াকিংমেন্স্‌ এযাসোসিয়েশন ২১, ২৫) 
ইউটোপিয়ান ২২ ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানী ৩৪১ ৩৭১ ৪০১ ৪৮১ ৪৯১ ৫৬১ ৭৯) 
ইণ্ডিয়ান জুটমিলস্‌ এসোসিয়েশন ৪৮১ ১৫০, 
ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরী লেবার কমিশন ৭৫১ ৭৬১ ৮৬ / 
ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড ৭৯১ ৮০১ ৯৭; 
ইত্ডিয়ান ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্ট ৮২. ২১০; 
ইণ্ডিয়ান এাসোসিয়েশন ১০২; ইত্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন ১০২ 
ই. এন কোমারভ ১৪৯; | 


২৬৫ 


ট্ষ্ট ইপ্ডিয়। রেলওয়ে ১৪৩১ ১৪৪১ ১৪৫১ ১৫২১ ১৫৩১ ২০০ 

ইংলিশম্যান ১৪৪; ইষ্ট ইপ্ডিয়া রেলওয়ে এমপ্রয়িজ ইউনিয়ন ১৪৬ * 
ইষ্ট বেঙ্গল বেলওয়ে ১৫৩১ ১৫৭১ ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন ১৬৯, 
ইণ্তাস্ট্রিয়াল কমিশন “৪; 

ইংলিশ ইগ্তাস্ট্রিয়াল কোর্টস এ্যাক্ট ১৯৮১ ২২৪১ ২২৫, 

ইণ্ডিয়ান রিফর্মপ বিল ২১৫ 

ই. বি. রেলওয়ে ইন্ডিয়ান এমপ্রয়িজ এ্াসোসিষেশন ২২৩, 


ইপ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস এনকোয়ারী কমিটি ২২৪ 

ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ২২৭১ ২২৮ ২৪৪১ ২৪৫১ ২৬৩, 
ইঙ্ডিপেণ্ডন্টে লেবার পার্টি ২৩৩7 

ইন্টারন্/শনাল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস, আমস্টারডাম ২৫৯, 
ইপ্ডিয়া অফিস ২৬০ । 


০ 
উনস্টন চাচিল ২৪১ । 
ঞ 
একজাইলস লীগ ২১, এঙজেলস ২২, ২৩১ ২৪, ২৯১ ৩২১ ৩৩ ১ 
এ)াক্ট অফ পার্মানেপ্ট সেটেলমেন্ট ৩৮; 


এালেন অক্টেভিয়ান হিউম ৫১  এমপ্রেস মিলস ৬৫১ ১২০ 
এমধ্রয়ার্স এগ ওয়ার্কাঁস ভিসপিউটস এযাকট ৭৯, ৮০, 
এমালগামেটেভ সোসাইটি অব রেলওয়ে সার্ভে্টস অব ইত্তিয়। এগ বার্মা ১২৯, 


এ. সি. ব্যানাজাঁ ১৪৩; এ, আই লেভকভদ্কী ১৫২১ ১৫৩; 
এ, আই. চিচেরভ ১৫৯; 
এযানি বেসাভ্ত ১৭৮, ১৭৯১ ২১৩১ ২৩১১ ২৩৭১ ২৪৩। 
০ 
ওয়াটস ১৮ ওয়ার্কমেনস ত্রীচ অব কণ্টীকট 4৯১ ৯৭» 
ওয়াকিংমেনস ১১১; ওয়াকিংমেনস ইনস্টিটিউশন ১৪৩ ; 


ওয়াশিংটন কনভেনশন ১৯৮; 
ওয়ার্কাস ওয়েলকেয়ার লীগ--২৩৩, ২৪৩১ ২৪৬, ২৫৮১ ২৬০ | 
চে 
কাটরাইট ১৮; কমিউনিস্ট লীগ ২১; 
কার্লমার্কস ২১, ২২১ ২৩) ২৪১ ২৬১ ২৭১ ২৮১ ২৯১ ৩২ ৩৩১ ৩৪১ ৩৫১ ৩৭, 
৪৬ ১০৯) 


কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। ২৩; ক্যাপিটাল ৩৫) 
ইউ 


ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ৪৮3 কাওয়াঁসজী নানাভয় দাভর ৪৮; 
কার ট্যাগোর এগ কোং ৪৯; কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ৫৫; 
ক্রীতদাস প্রথা ৫৮১ ৮৮১ ৮৯১ ৯৪১ ৯৫;  কেশবলাল কাত্ী ১৬৩) 
কলিকাতা কংগ্রেস ১৭৯১ ১৮৩১ ১৮৪১ ১৮৭১ ২৪২১ ২৪৩; 


কনস্টার্টিনোপল ১৮৩১ ১৯১ কুমাযুন রেলওয়ে ২৬০ 
কোট'স অফ এনকোয়ারী ২২৪) কে. এক নরীম্যান ২৩২১ ২৩৩, ২৩৭ ॥ 
গা 


খিলাফৎ অন্দোলন ১৮০১ ১৮১১ ১৮২৯ ১৮৩১ ১৮৪১ ১৯০) 
খলিফ] ১৮১১ ১৮২ খিলাফত কমিটি ১৮২১ ১৮৮১ ১৮৯। 


গা 
গ্রীভস ১৮7 গ্রযাণ্ড গ্তাশনাল কনসলিভেটেড ট্রেড ইউনিয়ন ১৯, 
গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলওয়ে ২০০১ ২০৪১ 
গোপাল হরি দেশমুখ ৫২7 গোপাল কৃষ্ণ গোগেল ১৩১; 
গণপত গোবিন্দ ১৬১3 গদর আন্দোলন ১৭৮ 
গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনহৃলার রেলওয়ে ইউনিয়ন ২২২ । 

কে 
চার্টিস্ট ১৯) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৩৮; 
চিত্তরঞ্রন দাস ১৪৫১ ১৪৭, ১৮৪১ ১৮৫, ১৮৬) ১৮৭১ ২৪৮) 
চৌরিচোরা ১৮৬। 

ভ্‌ 


জামশেদজী টাট। ৪০ ৬৪, ৬৫; 

জাতীয় কংগ্রেস ৫১১ ১০৮, ১০৯১ ১১১৪ ১৩০১ ১৩১১ ১৩২১ ১৪৭১ ১৫৭১ 
১৮৪১ ১৮৫১ ১৮৬১ ১৮৭১ ১৯৫১ ১৯৫১ ২৪০5 ২৪২ ২৪০5 ২৫০, ২৫৬ 
২৬২১ ২৬৩১ ২৬৪; 


জে. এম. সেনগুপ্ত ১০৫? জে. হেনসন ১১৫; 
জি. আই রেলওয়ে ১২৯ জিন্না ১৭৭১ ২৩২১ ২৩৭) 
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ১৭৯, ১৮০; জেনারেল ওডায়ার ১৭৯; 
জাকির হোসেন ১৮৫) জে. এফ. জেনিংস ২১৫) 
জে. সি ওয়েজউড় ২৩৭১ ২৪৩১ ২৪৪7 
জাস্টিস ২৪১ জওহরলাল নেত্রে ২৫৮ 

[০] 
টেক্সটাইল ফ্যাকটরীজ লেবার কমিটি ৮২; ১৪৯) 
টাইমস ১৪২ 


টাইমস অক ইতিয়া 589,১৪৭ ১৬০১২১১। 
'ই্ড৭ 


শ্ভ 
ভি. এইচ বুকানন ৪২, ৭৩, ১১৫; 
ভি. এইচ. বুকানন ৪২, ৭৩) ১১৫) 
ভুয়া কমিটি ১৭২, ডব্লিউ. সি ব্যানাজীঁ ১০৮; 
ভি. সি. হোম ১৫৮, ১৬০, ১৬১ 
ডেইলী হেরাল্ড ২৪১, ২৪৩, ২৪৬। 


[2 
ঢাকাপ্রকাশ ১০০১ ১*১। 
৩০) 
তুরস্ক শান্তিচুক্তি ১৯১। 
চ্ 
ঘ্বারকানাথ ঠাকুর ৪৯) দাস ব্যবস। ৫৮ 
দ্বেতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৭১১ ৭২, ২৬৪; 


দেওয়ান চমনলাল ৭৭, ৯৯ ১০৫১ ১০৭) ২২৮১ ২৩২ ২৩৫, ২৩৭ ২৩৮১ ২৪৩, 
২৪৫১ ২৫০১ ২৫৭) ২৬২) 


দ্বৈত শাসন ১৮; দীনবন্ধু মিত্র ১১০; 
দীনবন্ধু ১১০) দিল্লী কংগ্রেস ১৭৭ ; 
দিল্লী ওয়ার করফারেন্স ১৭৮। 

নন 
হ্তাশশাল এাসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অফ লেবার ১১) 
নিউইয়র্ক ট্রিবিউন ৩৪. 
হদসার ওয়ানজী এও কালিয়ান দাস কোং ৪৯; 
নীল বিভ্বোহ ১৯৯১ নীল দর্পণ ১১*) 


নারায়ণ মেঘাজী লোখাণ্ডে ১১০, ১১২ ১১৩) ১১৮১ ১১৪, ২১৩, 
নেটিভ পিস গুডম মার্চেটস এ ।সোসিয়েশন ১৬২; 
এন এ তালাঙ্কারকার ১৬৯) 
হ্যাশনাল লিবারেশন ফেডারেশন ১৮০ , নরেন্দ্র দেব ১৮৫ 
নাগপুর কংগ্রেস ১৮৫১ ২৫৫১ ২৬২; নর্থ-ওয়েষ্র৭ণ রেলওয়ে ২8757 
এন. এম. যোশী ৮০ ২২০) ২২৮) ২৩১১ ২৩৮ ২৪৫) 
নাগুতাই যোশী ২৩২১ ২২৭। 
ঞ্শ 
পলাশীর যুদ্ধ ১৮, ৩৬১ ৩১১ ৮৮। 
প্রথম সাম্রাজ্যবাদা মহাযুদ্ধ ১১০) ১৩৭) ১৭০) ১৭২) ১৭৫১ ১৭৭১ ১৮১ 3 
পি সি মজুমদার ১১২) খ্রিষ্টান এও ক্পোজিটরস লীগ ১৪৩ . 


/ ২৮ 


প্যারী কমিউন ১৬৪১ ১৬৫; প্রেসিডেণ্ট উইলমন ১৮১ 
প্রিন্স অফ ওয়েসস ১৮৬১ ১৮৯ 

হত 
ফেডারেশন অক দি জাস্ট ২১; 
ফ্ামিন কমিশন ৪০; ফোট গ্নন্টার মিলস ৪৮; 
ফ্যাকটরী এাঁকট, ৭১, ৭২১ ৮৭১ ১১৭১ ১১৮১ ১২২১ ১৩২১ ১৫৪১ ১৭৭ 
ফিয়ার ম্মিথ কমিটি ৮৬; 
ফ্যাকটরী লেবার কমিশন ১১৮, ১৩৪১ ১৪৮১ ১৬৯; 
' ফ্রামজী ম্যাকেঞ্জী ১১৮। 


নর 


বেঙ্গল কোল কোম্পানী ৪৭, ৪৯, বিগ্যাাগর ৫০; 

বয়কট ৫১১ ৫৩, ১৩৮১ ১৪১১ ১৫৬১ ১৬৭১ ১৭৬) 

বঙ্গভঙ্গ ৫১১ ১৩৮১ ১৪০১ ১৪১১ ১৫৬১ ১৬৭১ ১৭৬) 

বি কোলে ৬০ ১৪৫১ ১৪৬) 

ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিষন কংগ্রেস ৬৮১ ১০০১ ২২৬১ ২৪৪১ ২৬০7 

বেঙ্গলী ১০২3 বরানগর ইনষ্টিটিউট ১১১) 

ব্রাহ্ম সমাজ ১১১, ১১২ 

বন্ধে মিলহাগস এযাসোপসিয়েশন ১০২, ১১৩১ ১৬৯) 

বোম্বাই বিলওনাপ এসোসিয়েশন ১১৩ ; 

বেঙ্গল এ্যাভমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট ১২৬ ; 

বুবনিক প্লেগ ১২৮; বন্দেমাতরম ১৪৩ । 

বিপিন চন্দ্র পাল ১৪৩, ১৪%১ ১৪৬১ ১৫১১ ১৬৬১ ১৭৬১ ২৪১ 

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৪৩; 

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ১৫১ ১৫২; 

বেঙ্গল চেম্বার্সপ অফ কমার্স ১৫২; 

বাল গঙ্গাধর তিলক ১৪৫১ ১৫৭১ ১৫৮১ ১৫৯১ ১৬০১ ১৬১5 ১৬৩১ ১৬৪৪ ১৬৫ 
১৬৬১ ১৬৭১ ১৭৬১ ১৭৮১ ২২৬১ ২২৭১ ২২৮, ২২৯১ ২৩০১ ২৩১১ ২৩৪, ২৩৬১ ২৪৩ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬৮; বি আব, মারে ১৬৯) 

বোম্বাই কামগর হিতবর্ধক সভা ১৬৯; 

বরদলি ১৮৬, ১৮৭; বলশেভিক পার্টি ১৯২১ ১৯৩১ ১৯৫১ ২৫৬) 
বন্ধে ক্রনিকল ১৯৭; 


বি. পি. ওয়ারদিয়া ১৯৭১ ২০৪১ ২১৩১ ২১৪১ ২১৫১ ২২৭১ ২৩১১ ২৩৭১ ২৩৮ ২৪৫ 
ব্রিটিশ লেবার পার্টি ২১৫১ ২২৬ ২৪৩, ২৬১3 


' ৬৪ 


বি এণ্ড এন. ডব্লিউ রেলওয়ে মেনস এযামোসিয়েশন ২২২; 
বি.বি এণ্ড সি আই বেলওয়ে এমপ্রগিজ এযামোনিয়েশন ২২২; 


বিঠলভাই প্যাটেল ২৩১ বেলাকু ২৪২। 
ভ্ 
ভোঁলানাথ চন্দ্র ৫১; ভারত শ্রমজীবী ১১১; 


ভি. ভি খ্যাকরসে ১৫০, ১৬২ 7 ভারত রক্ষা আইন ১৭৭7 
ভার্সাই চুক্তি ১৮১, ২১৬) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ২৩৫ ২৬৪ , 
কব 
মহাবিত্রোহ ৪৬, ৭৯১ ১০৯; 
মানবেজ্দ্র নাথ রায় ৫৫, 
ম্যাড়াস প্্যান্টেশন লেবার একট, ৭৯, 
মাস্টার এগু সার্ভে্টস্‌ একট ৭৯, 
মাপ্লাল। বিভ্রোহ ১১০, ১৯৬) মিঃ মবিসন ১৫০১ ১৬৭, 
মোহনাদ করমাদ গান্ধী ১৬৮, ১৭৭, ১৭৮১ ১৭৯১ ১৮০১ ১৮১১ ১৮ ১ ১৮৪, 
১৮৫১ ১৮৬১ ১৮৭১ ১৯০১ ১৯১১ ১৯৫১ ২১৫১ ২১৬১ ২১৮ ২১৯১ ২২০১ ২২১১ ২২২, 


২৩৩১ ২৩৪১ ২৪২১ ২৪৩ ২৫৫, ২৫৮ ২৬২ | 


মহাম্ডোন এ্যাসেসিয়েশন ১৬৯; 

মলি-মিন্টে। রিফর্মস ১৭৬) 

মুসলিম লীগ ১৬৮১ ১৭৬১ ১৭৮১ ১৮৩) 

মহসীন-উল-মুলক ১৭৬; মিঃ মণ্টেগু ১৭7 

মৌলানা আজাদ ১৮২; মুস্তাক| কামাল পাশা ১৮২, 


মতিলাল নেহেরু ১৮৭১ ১৮৫১ ১৮৭১ ২৩১৪ ২৩৭৪ ২৪২১ ২৫৮, 
মেনশেভিক ১৯২; 
মাদ্রাজ এণ্ড সাদার্ণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ে ইউনিয়ন ২২২; 
মন্টেগ্ু-চেমসফোর্ড বিফর্মস ২২৪১ ২৪৩ 3 
মুজকফর আহমদ ২২৮) মনিং ছার ২৪১; 
মীরাট ষ$ঘন্ত্র মামলা ২৬৪ । 
তব 
ঘোশেফ ব্যাঁ প্টস্ট। ১৯৭১ ২২৮১ ২৩২১ ২৩৭১ ২৪৬১ ২৬৩। 
শন 
রায়তয়ারী ৩৮। 
ধবেলপথ ৪১ ৪২ ৪৬১ ৪৮৪ ৫৪5 ১১৯১ ১২৯১ ৯৫০3 


১৪ 


ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৯১ ১৮৬3 

বাজ রামমোহন রায় ৫*১ ৫৭১ ৫৮১ ৭৩; 

রয়াল কমিশন অন লেবর ৬১১ ১১৪১ ১২১7 

রজনী পাম দত্ত, ৭০১ ১১০১ ১৮৪১ ২০৭১ ২১১১ ২১৩, 

বয়াল কমিশন অন লেবার ইন ইগ্ডিয়া ৭৪, ৭৭ ৮০১ ৮৪১ ১০২১ ১৪১১ ২০৮) ২১৮ 
রজনীকান্ত দাস ১*৩। 

রিপোর্ট অন লেবার ইমাইগ্রেশন ইনটু আসাম ১০৪; 

রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ১১০১ ১৭১ ১৭৭, ১৯১১ ১ ২, ১৯৩, ১৯৪১ ১৯৫১ 
১৯৭? ২০৫১ ২২৪? ২:৬১ ২২৮ ২২৯ ২৩৯, 

রেভ। £ ফাদার হককিনস্‌ ১১৫ বূসিকলাল ঘোষ ১১৮; 
র্যাডিক্যাল ন্তাশনালিষ্ট ১৪৭, 

রুশ বুর্জোয়া! গণতান্ত্রিক বিপ্লব ১৫৬, ১৭৭) রাণাডে ১৬) 


রুশ-জাপান যুদ্ধ ১৭৭ রাউলাট কমিটি ১৭৯ ১৮,) 
রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৮৫; আব এস. নিম্বকর ২৩৪) 
বেড ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল ২৫৯, ২৬১ 

ক 


লগ্ন ওয়াকিংমেনস, এসোসিয়েশন ১৯) 
লেনিন ২০১ ২৭১ ২৭? ২৯১ ৩২১ ৩৩, ১৩৬১ ১৫৮, ১৫৯১ ১৯৪১ ১৯৫১ ২৪২, ২৫৮7 


লর্ড কর্ণওয়ালিস ৩৮; লর্ড ডালহৌসী ৪৬; 

লড ডাফরিণ ৫০) লড কার্জন ৫১, ১৩৯ ১৪০, 

লীগ অব নেশনস্‌ ৬৮১ ২২৭, ২৪৪, লর্ড চেমস্ফো্ভ ৬৮; 

ল্যাণ্ড হোল্ড।্স সভ। ১০১) লেবার এনটিকোয়ারী কমিটি ১০২7 


লেজিল্পসেটিভ কাউন্দিল ১০৯ 
লাল। লাজপত বায় ১৭৭১ ১৮৩॥ ১৮৭১ ২২৮১ ২২৯১ ২৩১১ ২৩৭১ ২৩৮১ ২৪০১ 
২৪১, ২৪২, ২৪৩১ ২৪৫১ ২৪৬১ ২৫৭১ ২৫৮১ 


লক্ষেণ কংগ্রেস ১৭৮; লক্ষৌ চুক্তি ১৮০ ; 
লয়েড জর্জ ১৮৩, লগুন টাইমস ২৪১ 
ষ্ 
শিল্প বিপ্লব ১৭, ১৮% ৩৫ ৪০3 শ্রানিবাস শ্বাস্ত্রী ৭৭7 
শিবরাও ৮৪; শশীপদ ব্যানার্জী ১১১১ ১১২, ১১৩ । 
শ্যামহন্দর চক্রব্তাঁ ১৪৩ ১৪৭) শিবাজী ১৫৩; 
শাপুরতী সাকলাতওয়াল। ২৬০। 


9 


স্পিনিং জেনী ১৮7 স্টিম ইঞ্জিন ১৮) 

নিপাহী বিদ্রোহ ৪৮ 

হ্বদেশী আন্দোলন ৫১+ ৫৩) ১৩৮৪ ১৪১১ ১৪২, ১৪৩১ ১৪৪) ১৪৫১ ১৪৭১ ১৫৮, 
১৭৩১ ১৭৬১ ১৮৮) 

তবদেশী মিলস্‌ ৬৫, ১৩১ 

সোরাব্জী সাপুবরজী বেঙ্গলী ₹১, ১১৯+ ১২৮, ২৪৩১ ২৪৬; 

সোমপ্রকাশ ৯৩১ ১০০১ ১০১ ১০২১ ১১৯১ ১২০ 


লঞ্জিবনী ১*২) সাঁওতাল বিদ্রোহ ১০৯; 
মীমেন্স ক্লাব ১১৫; এস. হালদার ১৪৭7 
স্ববাট কংগ্রেস ১৫৭ ১৬৫১ ১৭৮3 এস কে বোলে ১৬৯; 
সোস্যাল সাভিন লীগ ১৬৯; সীমেন্স আঞ্চুমান ১৭০ ৪ 
সলিমুল্লা ১৭৬; স্থরেন্দ্নাথ ব্যানাজাঁ ১৮০) 
সেভার্স চুক্তি ১৮৩, ১৯০) সি. এফ এগ্াঁজ ২২৮, ২৩২১ ২৪৯ 
স্থভাম চজ্ বন ১৮৫১ ১৮৭ এস এ ডাঙ্গে ২৩২, ২৩৪ 
সৈয়দ আবদুল ব্রেলভী ২৩২ ; সাবিত্রী দেবী ২৬২। 
তু 


হোম্রুল ১০৯১ ১৮; 
হোমরুল ফর ইপ্ডিম়1 লীগ ১৭৮, ১৭৯; 


হাণ্টীর কমিটি ১৮০; 
হাকিম আজমল খা! ১৮২) হজরত মোহানী ১৮২ 
হুইটলি কমিটি ২২৫ হনিম্যান, ২৬০। 


(হে রিট 


১৪১ 


